্রান্ধণ ৪ বৈষব 


( তারতম্য-বিষয়ক মিদ্ধান্ত) 


শ্রধাঘ-নবদ্ধাপ-মায়।পুরস্থিত শ্রীচৈ তন্তযুঞগ্ছইন্ছে 
মহামহে।পদেশক শ্ীকুঞ্জ বিহারী বিগ্যাভূকু্্‌ ভাগবতরর, ক্তিশাস্্ী 
ভক্তিশাক্সীচার্ধা, সম্প্রদায়বৈ ভব! চরথালপ্রাজ চার্যা ); উপদেশক 
প্রীপরমানন্দ ব্রচ্মচারী " ( সম্প্রনা্নবৈ তবাচাধা, বিষ্চারত্ব, 
ওক্তিকুঞ্জর ), তথা মহামহোপদ্শেক শ্রীঅনস্তবাস্থদেব 
ব্রক্মচারী (বিগ্কাভুষণ, বি-এ) কর্তৃক 
প্রকাশিত 


দ্বিতীয় সংস্করণ 


বামন, ৪৪৮ শ্রীচৈতন্তাব্ড 


ঢুকা, ৯*নং *লাবপুর রোছিস্ত মলোমোহন শ্রেসে 
কীলসভীশচঞ্জ দন্ত দ্বারা মুদ্রিত 


প্রথম সংহ্করণ-_বঙ্গাঙ্দ ১৩২৭, তোর 
দ্বিতীয় সংস্করণ-বঙ্গাব্দ ১৩৪১, আসা 


প্রথম সংস্করণের 


উপোন্ঘাত 


ব্রহ্ম, পরমান্সা ও বিষু-_অদ্বয়জ্ঞানতন্বের আবির্ভাবত্রয়। 
ব্রঙ্মজ্জের নাম “ত্রাণ এবং ব্রঙ্গচ্ঞ ভগবদুপাসকের নাম “বৈষ্ব? | 
পূর্ণাবির্ভাব-তন্বই ভগবান এবং অসম্যগাকির্ভাব-তত্বই ব্রহ্ম । 
স্কৃতরাং সম্বন্ধজ্কানময় ত্রাঙ্মণই ভজন করিলে ভাগবত হইতে 
পারেন । নিবিবশেষবাদিগণ বিবর্বাদাবলম্বনে ব্রহ্ষের ষ্বে 
পাচপ্রকার সগুণোপাসনা কল্পনা করেন, তাহা অদ্বয়জ্ঞানতত্ব- 
নির্দেশক নহে | বিবপ্তবাদী আপনাকে 'ত্রাক্ষণ? বলিয়া অভিমান 
করিতে গিয়া সকাম অনুভূতিতেই ব্রাহ্মণতা আবদ্ধ, স্থির করেন; 
পরম জীবের স্বরূপে ত্রঙ্গজ্-ধশ্ম নিতাকালই ব্ঠমান। বিষুঃর 
কৃপায় মায়াবাদ ছাড়িয়া গেলে ব্রাঙ্গণ তখন অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ 
বা বৈঞ্ব হন । গরুড়পুরাণে 
ব্রাঙ্মণ।নাং সহত্রেভাঃ সত্্যাক্জী বিশিষ্যতে : 
সত্রযাজি-সহস্রেভাঃ সর্ববেদাস্তপারগঃ ॥ 
সর্ধাবেদীস্তবিংকোটা বিষণতক্কো বিশিষ্যাতে। 
এই গ্রন্থ-পাঠে ধীর পাগক জানিবেন যে, বৃত্বব্রাক্ষণতার 
অভাবে কেহই তক্তিপথে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না । ইতি 
আপ্রিয়নাথ দেষশর্্দা (মুখোপাধ্যায়) বিস্যাবচম্পতি ) 
শীহরিপন বিদ্বারত্ধ । কবিভৃষণ, ভক্তিশাস্নী, এমএ, বি-এল্‌) 
শ্ীপতিতপাবন ব্ক্ষগারী (বি-এ) 
শ্রীজগদীশ অধিকারী (বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ, মহামহোপদেশক, তক্তিশাস্তী, 
সম্প্রদায়বৈভবাচার্ধ্য। ভক্ভিশীজীচাধ্য, বিচ্যাবিনোষ্ বি-এ ) 


দ্বিতীয়-সংক্করণের 
পুর্বব ভাব 


বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২২শে তাদ্র, ইংরাজী ১৯১১ সালের ৮ই 
সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা ৩ঘটিকার সময় মেদিনীপুর-জিলার বালিঘাই- 
উদ্ধবপুর-গ্রামে শ্পাট গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতপ্রবর অধুন1 পরলোকগত 
বিশ্বস্তরানন্দ দেবগোস্বামী মহোদয়ের সভাপতিত্বে যে একটি বিচার-সভার 
প্রথম দিনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে প্রধান বুন্দাবনের সম্প্রতি 
পরলোকগত পণ্ডিতবর মধুস্দন গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয়ের অন্থুরোধ- 
ক্রমে গু বিষুণপাদ শ্রীল ওক্তিসিদ্ধান্ত সরন্বতী গোম্বামী প্রভূপাদ যে 
প্রবন্ধটা ক্রমিকভাবে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধটী তদানীন্তন নিরপেক্ষ পণ্ডিতমগ্ডলী। 
বৈষুব-সজ্জন, সভাপতি ও. সত্যবুন্দের হৃদঘ্ বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করিয়াছিল। ও বিষুপাদ প্র্রীল 5ক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে এই 
প্রবন্ধটী রচিত হইয়া স্বাহার আনন্দ বর্ধন করিয়ছিল । বলিতে কি, 
উক্ত বালিঘাই-সভায় এই প্রবন্ধের পাঠ ও বক্তৃততা-মুলে যে শান্জীয় ও 
শ্রোত-সিদ্ধান্ত জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাতে 
শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম'জের এক চিরম্মরণীয় নবধুগের শচনা করিয়াছে । ইতি 
প্রীনিশিকান্ত দেবশন্মী (সান্ঠাল, মহামহে।পদদেশক, আচাধ্য 
ভক্তিন্ধাকর, এমএ ) 
শ্রঅভুলচন্দ্র দেদশম্্দা (বন্দোপাধ্যায়, মহামহোপদেশক, 
তক্কিসারঙ্গ তক্তিশান্ত্রী ) 
ভ্রীবিশ্ববৈষবরাজনভার সম্পাদকঘয় 


গ্রন্থের কথাসার 


প্রকৃতিজনকাণ্ড--এই কাণ্ডে ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সীমা-নির্দেশ? 
ক্মরণাহীতকাল হইতে ভারতে নানাপ্রকার দৃশ্বপটের অবতারণ। ; সমস্ত 
অভিনঘ্নের মূলাধার নায়ক 'ব্াঙ্গণগণের উৎপত্তি; আবহমান কাল 
হইতে ব্রাহ্মণগৌরবের অক্ষু্নতা ; িভিন্ন শাল্্র-প্রমাপ-দ্বারা ব্রাহ্মণের 
ভূরি-মর্ষযাদ। ও উৎপত্তির কারণ ;অপবর্ণ-বিবাহ-প্রচলন-কালে ও বিংশতি 
ধশ্শান্প্রণেত। খষিগণ-কর্তৃক কর্দ্কাণ্তীয় সমাজ-শাসনকালে বর্ণধন্মী 
ও স'মাজিক অবস্থা; অপসদ, অন্ুলোমজ, যৃদ্ধা ভিযিক্ত ও অনষ্ঠবর্ণের 
ব্রাঙ্মণত্ব ; বেদের সংহতাঁংশ ও শিরোভাগ উপনিষদের পাঠে পাঠক- 
গণের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা; বেদবুক্ষের স্বন্ধদ্বয় কর্্মশাখ! ও জ্ঞানশাখা এবং 
উহার পরিপক ফল-স্বরূপ শুদ্ধভক্তির কথা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কন্ী, জ্ঞানী ও 
ক্তের পরিচরর ; পাত্র ও কাঁল-বিচারের সহিত শৌক্র-বিচার-নিরূপণ- 
সম্বন্ধে শাঙ্সের অভিমত ; বৃত্তভেদে বহুপ্প্রকার ব্রাহ্মণ ; দেশ-বিষয়ে 
মনত অভিমত ) মানবগণ যে-ঘে উপায়ে ব্রাহ্ষণত| লাভ করিয়াছেন বা 
করিবার বোগ্য এবং স্থাবর-জঙ্গমের অস্তভূক্তি বিবিধ বর্ণের বর্ণ-নি্ণয়- 
বিচার গ্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে। 

হরিজনকাগু--এই কাণ্ডে বহুশাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা 'প্ররৃতিজন” 
হইতে অপ্রাক্কত “রিজনে'র পার্থক্য ও বৈশিষ্টা ঃ প্রাকৃত-জনগণের 
অপ্রাকৃত হরিজন-যোগ্যতা-লাভের উপায় ) ত্রিদপ্ডিপাঁদ শ্রীল প্রবোধানন্দ 
সরশম্বতী প্রভু, কবি সর্বজ্ঞ, শ্রীল মাধব সরস্থতীপাদ, পণ্ডিত শ্রীধনঞজয়, 
শ্রীমন্মহা প্রতু, প্রীপাদ মাধবেন্্রপুরী, মহাত্মা কুলশেখর, মহাত্মা যাযুনমুনি ও 
আচার্য্য শ্রীরামানুজের বাক্য এবং উপনিষৎ্, শ্রমস্ভাগবত, গীতা ও বহু 


পুরাণের প্রমাণ-দ্বার| হরিজন ও কর্মমিশ্র-ভক্তিযাজী অবৈষ্ণবের পরিচয় ; 
হরিজনগণের বিভাগ-সমূহ ও তীহাঁদের বৈষ্ণবতা ; উত্তম, মধাম ও 
কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ ) গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-বিশ্বাসের সহিত নৈশিষ্টা-যুলে 
দক্ষিণাদি-দেশীয় আরমধ্ব-মতের ভেদ-চতুষ্টঘ  শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাপা- 
সাধন-নির্ণয় ও শুদ্ধ তক্তি-প্রচা রবপ্রণা লী ? শুদ্ধতক্কের লক্ষণ? দীক্ষা-গ্রহণ- 
বিধি) বৈষ্ণবত্ব লোপ পাইবার প্রধান কাঁরণনয় ; পার্ধদ "5ক্তগণের 
পরিচয় $ কৃষ্খতক্তের সর্বোচ্চ অবস্থান ও ছুর্লতত্ব ; শ্রমন্মহ।প্রতৃর দানের 
অসমোদ্ধত্ব এবং সর্ধক্জীবারাধ্য অপ্র/কৃত হরিজনগণের নিন্দাকরিগণের 
পরিণাম প্রভৃতি বিষ বণিত হইয়াছে । 

ব্যবহার কাণ্ড--এই কাণ্ডে প্রাকৃত ও অপ্রাক্কভ জীবের ব্যবহারা- 
বলীর তারতম্যের আলোচনা-মুখে যথেচ্ছাচারী, কর্মী, জ্ঞানী ও সাধু- 
দ্বিগের মধ্য নিতাতেদের কারণ ) অদ্ধয়জ্ঞান-তত্ববস্তর ত্রিবিধ প্রতীত্তিঃ 
ব্রাঙ্গপ, যোগী ও ভাগবতেন মধ্যে পাথক্য ; ম্বাংশ। বিতিনাংণ। বঙ্গ, 
পরষাত্মা ও তগবানের স্বরূপ ; অস্তরঙ্গা, বছিরঙ্গা 9 তটস্থা শক্তিত্রয়ের 
বিচার; নির্বিশেদ-ব্রহ্ম ও পঞ্চোপাসনা-প্রণালী; পারুলৌকিক অবস্থিতি- 
'বিদয়ে অনাস্থাবান্, আস্থাবান্‌ ও আস্থানাস্ত।-বিশিষ্ট 'টস্-_-এই ত্রিনিধ 
মত) নির্বিশেষত্তের মতভেরঘয় ) দৈব ও আনৈব-বর্ণাশ্রন-বিচা র-প্রনঙ্গে 
কর্-ম!গীঁর ও ভ'গবভীয়গণের অগ্টচত্বারিংশৎ সংক্কার এবং বৈষ্ণব-পুজার 


সর্ধবশ্রে্ঠত্ব নিত হইয়াছে । 


শ্লেক 

৭] 
. অকিঞ্চনোইনস্তগতি: 
অকৃষ্ণসারো দেশানাম্‌ 
অঙ্গ: প্রথমতো জজ্জে 
অজমীঢস্য বংশ্যঃ 
অজমীটো দ্বিমীঢ়শ্চ 
অতিথিং বৈশ্বদেব্চ 
অথ কঞ্চ নাবমন্তেত 
অদাস্তগোভিবিশতাং 
অধোরৃষ্টিনৈ তিক: 
অন্ধ! যথান্বৈরপনীয়মীনাঃ 
অপ এব সসর্জীদৌ 
অপেয়ঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ 
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন 
অব্যাকৃতং ভাগবতোইথ 
অমন্ত্র যজ্ঞে হাস্তেয়ং 
অমী হি পঞ্চসংস্ক।রাঃ 
অমৃতন্তেব চাক।জ্কে? 
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শ্লোক পত্রাঙ্ক 
অয়ং অশ্বতরীরথ...ইতি ব্রাঙ্ছে ৫৭ 
অচ্চনং মন্ত্রপঠনং ১২৩ 
অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা চেৎ...সিদ্ধিদা ১১৮ 
অঙ্গায়াং এব হরয়ে ৯২০ 
অঙ্ট্যে বিষ ৭৮ 
অর্থপঞ্চকবিদ্‌ বিপ্রো ১২০ 
অরিষ্টনেমিস্তম্তাপি ৬৪ 
অলিঙ্গী লিঙ্িবেষেপ ২১ 
অশুদ্ধাঃ শৃদ্রকল্প! হি ৩৮ 
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ ২৪ 
অন্মৎ কুলীনোইননুচ্য ৩২ 
অহঙ্কতিমকারঃ স্তাৎ ১৩৭ 
অহমমরগণাচ্চিতেন ধাত্রা 4£ 
অহমেব দ্বিজত্েষ্ঠ ৭৬ 
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থং ১৩৩ 
৮] 
আত্মারামাস্চ মুনয়ো ৮৪ 
আদে কৃতযুগে বর্ণে ১৭৯ 


শ্লোক 
আস্তন্ত মহত: শর্ট 
আছ্ন্ত নঃ কুলপতেঃ 
আনৃশংম্তমহিংসা চ 
আনৃশংস্তাঘক্ষণন্ত 
আযুঃ শ্রুতায়ুঃ 
আঞ্জবং ব্রাঙ্গণে সাক্ষাৎ 
আজ্জবে বর্তমানন্ত 
আরম্তে নির্জিতা যেন 
আবিকশ্চিত্রকারশ্চ 
আসমুদ্রাত্ত বৈ পূর্ববাং 
আসীদিদং তযোভূং 
আসী্ুপঞ্তরুস্তম্মাৎ 
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং 

ই 
ইতরাবসথেদু 
ইন্ছোইপ্যেঘাং প্রণমতে 

ঈ 
ঈশ্বরঃ সর্ধভুতানাং 
ঈশ্বরন্ত তু সামর্থাাৎ 
ঈশ্বরে ভদদীনের 

উ 
টৎপথপ্রতিপরন্ত 
স্তমান্ুত্তমান্‌ গচ্ছন্‌ 
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শ্লোক 
উপাসতাং বা 


উপাগ্ঠ: শ্ঁতগবান...... 


বি 


অর্থপঞ্চকবিত্বম্‌ " 
উরুশ্রবাঃ স্ৃতস্তন্ত 

উ 
উত্জকেতুঃ সনদ্বাজাৎ 
উরু বদশ্য তছৈশ্ঠ: 

৬ 
খতেমুস্তন্ত কক্ষেযুঃ 
খতেয়োরস্তিনাবোইভূৎ 

এ 
একেন বিকলঃ 
এতৎ প্রারাং মম 
গর্তে গুহামাখ্যাতং 
এতদেশ প্রস্তন্ত 
এতন্মে সংশর়ং দেব 
এতা'ন্‌ দ্বিজ।তয়ে 
এতে বৈ মিগিলা 
এতৈঃ কর্খীফলৈদে বি 
এবং বিদ্বানাবিদ্বান্‌ বা 
এবং বিপ্রত্বমগমদ্‌ 
এবং বিশৃশ্ট সুধিয়ো 
এবং সপ্তস্ত গুরুণা 
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শ্লোক 
এভিস্ত কর্্দতিরেৰি 
এষ ব্রহ্মষিদেশে! 
এয হি ব্রহ্গবন্ধ,নাং 
হি 
ঈীলন্তচো ্শীগর্ভাৎ 
ও 
গু আপ্যায়ন্ত্িতি শাস্তিঃ 
ও বজন্চীং প্রবক্ষ্যামি 
ক 
কঃ পরিতাজয ছষ্টাং 
কব্যানি চৈব পিতরঃ 
করপত্রৈশ্চ ফালাস্তে 
করুষ!ন মানবাদাসন্‌ 
করোতি তশ্য নশ্বাস্তি 
করোটি সততং চৈব 
কর্ণে পিধায় নিবিয্লাৎ 
কর্ণ! মনসা বাচ। 
কর্ম্মবলম্বকাঃ কেচিৎ 
কর্্মভিঃ শুচিভির্দেবি 
কলৌ তু নামমাত্রেণ 
কলৌ ভাগবতং নাম 
কানীন ইতি বিখ্যাতো 
কাম! হৃদব্যা নশ্স্তি 
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৪১ 
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শ্লোক 

কারণানি ছিজত্বস্ত 
কালঃ কলিব্ধলিন 
কাশ্ঠঃ কুশো গৃৎসমদ 
কাঁধার-ভূত মহুদাহ্বয় 
কিং পুনমণণীনবো। ভূবি 
কিন্তু প্রোদান্নিখিল 
কিমন্যদিদমেব বা 
কিমেতান্‌ শোচামে 
কুররি বিলপসি 
কুকুক্ষেত্রঞ্চ মতন্যশ্চ 
কুর্বস্তাহৈতুকীং ভক্তিং 
কুশধ্বজস্তশ্ত ভ্রাতা 
কুশনাভশ্চ চত্বারো 
রুতকৃত্যাঃ প্রজা জাতা! 
কৃতধ্বজস্রতো। রাঁজন্‌ 
কলৃতধবজাৎ কেশিধ্বজঃ 
কতির[তস্ততন্তস্মাৎ 
কতে যদ্ধায়তে। বিষুঃং 
কৃষিকর্র্তো যশ্চ 
রুষ্ণসারস্ত চরতি 
কুষ্ণসারোহপ্য সৌবীর 
কষ্ণাঃ শৌচপরিজর্টাঃ 
কষ্ণেতি যন্ত গিরি 
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৬৬ 
৯৭৭৯ 
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ক্নোক 
কেচিন্বাদশ সংখ্যাতান্‌ 
কেবলং শাস্ত্রমা শ্রিত্য 
কৈবল্যং নরকায়চ্জে 
ক্রিয়াসক্তান্‌ ধিগ ধিগ. 
ক্রিয়াহীনশ্চ মৃখশ্চ 
ক্রধ্তে যাতি নো! হর্ষং 
ক্রিশ্নন্সতে কুমৃতি 
ক্ষত্রিয়ত্বাবগতে 
ক্ষত্রিয়ায়াং তৈব শ্যাৎ 
ক্ষত্রিয়োহহং ভবান্‌ বিপ্রঃ 
ক্ষত্রিয় বাহথ 
ক্ষীয়ন্তে চাশ্ত কন্মাপি 
ক্ষুংপিপাসাদিকং 

পা 
গল্গাং ন্নাত্ব। রবিং দুষ্ট 
গর্শাচ্ছিনিত্ততো গার্্যঃ 
গীয়তে চ কলো দেবা 
গুরুতনী গুরুদ্রোহী 
গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত 
গৃছাশ্রমে! জঘনতো 
গৃহীত বিফুদীক্ষাকো 
গৃহীত্বাপীন্দিসৈরর্থান্‌ 
গোঁদা যতীন্দ্রমিশ্রাত্যাং 
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প্লোক 
গোরক্ষক!ন্‌ বাণিককান্‌ 
গোৌতমস্ত্িতি বিজ্ঞায় 
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহ্রৎ 

/ 
দ্বতাচযাং তশ্ত পুলস্ক 
দ্বতাচ্যামিক্ডিঘ। ণীব 

১ 
চক্তান্তীত্রহরো মন্তাঃ 
চতুর্বিপ্রা ন পৃজান্তে 
চত্বারে। জজ্ঞিরে বণ! 
চিৎ্সদ'নন্দরূপ।য় 
চিত্রসেনো নরিষ্যস্তুত 
চিন্তারই্চয়ং শিলাশকলবং 


চৈতন্তকরুন্যকটাক্ষভাজাং 


চৌরম্চ তস্করশ্চৈব 

ছ 
ছদ্মন|চরিতং ঘচ্চ 

জ 
জগতাং গুরবে। তক 
জঙ্গম।নামসংখ্যেয়।ঃ 
জনমেজয়ো হাভূৎ 
জনোইভদ্ররুচি্ভন্ 
জন্মনা জনক: 
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শ্রেক 
জন্মপ্রভৃতি যংকিপ্চিং 
জনেশ্বর্যাশ্রুত শ্ীভি 
জলেঘুঃ সন্নতেযুশ্চ 
জন্ছোস্ত পুরুস্তশ্!থ 
জ।তকম্াদিভির্স্থ 
জাত্শ্রদ্ধো মতকথাু 
জংপ্তিরত্র মহসর্প 
জানক্তোইপি ন জানতে 
জিত্বাং প্রসা কসতীম্‌ 
জীবিতং বন্য ধর্্ার্থে 
জুমম।ণশ্চ তান কামান 
জুষ্টং যদ! পণ্যণ্তি 
জ্ঞানং দয়াচতাত্মত্বং 
জ্ঞানা হ্যাস্বিপিং জুঃ 
জ্যে'ত্তিব্বিদে! হাথ ণঃ 
তি 
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং 
ং ব্রাঙ্মণমহং মন্ছে 
তত ব্রৈপদত্রদ্ষ তব্বম, 
তৎফলং খসয়ঃ শেষ্টা 
তত্স্থা বঙ্গ! 
ততঃ কুশঃ কুশন্তাপি 
ততঃ প্রেম......জ্েয়ম 
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শোক 

ততঃ শিরধ্বজো জজ্ঞে 
ততঃ সুকেতুস্তম্তাপি 
তনঃ স্বয়স্তুর্ভগবা'ন্‌ 
তত!প সর্বান্‌ 
তোইগ্রিবেস্তো ভগবান্‌ 
তাতোৌহপগম......কর্তবাঃ 
তো নাপৈতি ঘঃ 
ততে। ব্রহ্মকুলং জাতং 
ততো ভজেত মাং 
ততোশ্চিত্ররথো যন্থয 
তথা ন তে মাধব 
তদগুমভবদ্ধৈমং 
তদভাবনিদ্ধারণে 

তদ। বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে 
তদীয়দুষকজনান্‌ 
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্য। 
তন্রমস্করণধৈঃ্ব 

তপশ্চ দুশ্তাতে যত্র 

তথ দাশ্তসুখৈকসঙ্গীনাং 
তমসশ্চ প্রকাশোইভূৎ 
তয়োরন্যঃ পিগ্ললং 
তয়োরেবাস্তরং 
ত্যজবেদন্ত নাচা রঃ 


এ 


চা 


৮৫, 


ক্লোক 

ত্যক্ত। দিবানিশং 

তন্ত গৃৎসমদ: প্রো 
তন্ত জহ,ঃসুতো গঙ্গাং 
তন্ত দর্শনমাত্রেণ 

তশ্ত মীট্াংস্তুতঃ 

তশ্ত মেধাতিধিস্তক্মাং 
তশ্ত সতাব্রহঃ পুল 
তশ্ত সুদ্থারভূৎ 

তন্াত বুহদ্রথস্তন্য 
তম্মাৎ ম্বসামর্থ্যাবিঘিং 
তন্যাৎ দীক্ষেি 

তন্মাৎ সমরথন্তন্ত 
তম্মাত্ত, নমসাক্ষেত্রি 
তম্ঘাদিষাং স্বাং প্রকৃণতিং 
তক্মাদুদাবসুস্থস্ঠ 

তশ্মিন্‌ জজ্জেে স্বরঃ বরহ্ধা 
তন্মিন দেশে য আ'চারং 
তন্মিন্‌ স্কস্তভরঃ 

তট্যৈ দেয়ং তো গ্রাভাং 
তন্তাত্বজশ্চ প্রমিন্ি 
ভালানয়ধ্বমসতো 
তারোপসীদত হরে: 
তাপঃ পুত ং তথা নাম 
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গ্লোক 

তাপাি পঞ্চসংস্কারী 
তাবৎ পুষ্ষরপাত্রেষু 
তীর্থাদচ্যুতপাদজাদ, 
তুগ্টঘু তুষ্টাঃ সততং 
তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং 
ভুণশব্যারতো তক্কো 
তৃতীয়ং সব্ধভূতস্থং 

তে ছুস্তরামতিতরস্তি 
তে দেবসিদ্ধ পরিগীত 
তেনৈব সচ পাঁপেন 
তে পচ্যন্তে মহাঘোরে 
তে পতস্তান্ধতামিত্রে 
তে মেন দগ্ডমহৃস্তাথ 
তভেষাং ছুরাস্মনাষরং 
তেনাং দোষান্‌ বিহায় 
ত্তেদ।ং নিন্দা ন কর্তব্য 
তেষাং বাক্যোদকেনৈব 
তেষাং বিনিধবর্ণান।ং 
তেষু তদ্দেষাতঃ 

তৈ: সাদ্ধং বঞ্চকজনৈ: 
ত্রধাং জড়ীকতমন্তিঃ 
ত্রয়ে! বর্ণাঃ প্রক্কতোহ 
ক্রিতৃবন বিতব 


৪ 
১৫৩ 
২১ 


৭৩ 


১৫৬ 


৭৩ 
৫৪ 
১২৬ 


শ্লোক 
ব্রেতামুখে মহাভাগ 
ত্বদ্ভক্ত; সরিতাং পতিং 
তদ্ড়ত্য-ভৃত্য 
্বযনাতিগুপ্রা বিচরস্তি 
দূ 
দস্তে নিধায় ভৃণকং 
দঁশতেংগ্পরসঃ পুরো 
দাস্তিকো দুদ্ধতঃ 
দাশ্যং বিন1 ন হাচ্ছস্তি 
দিব্যং জ্ঞানং 
ছুঃশীলোইপি দ্বিজঃ 
ছুরিতক্ষয়ো মহাবীর্ধ্যাৎ 
ছধ্রিভাব্যাং পরাভাব্য 
হর্বদ! ব। স্ুবেদা বা 
ছুর্ষোধ বৈভবপতে 
দুষষম্্কোটিনিরতন্ত 
দূষণং জ্ঞানহীনানাং 
দৃাপ্তে যত্র নাগেন্ছ 
দুষ্ট। তান্সপ্রকাস্ঠানি 
দেবস্ুর্ধচ্যুতে তক্তিঃ 
দেবমীঢস্তগ্ত পুজো 
দেবা: পরোক্ষদেবা 
দেবো মুনিদ্ধিজো 


৩/« 


৯৬ 
৭ 
৪৭ 

৯৮ 


১৩৬ 


শ্লোক 
দেহং মমন্ত 2 


ও 


দেহেন্দরিয়প্রাণমনো ধিয়াং 


দৈবী হোষ। শুপময়ী 
দোষে! ভবন্তি বিপ্রাণাং 
দ্বাপরীয়ৈর্জনৈ: 

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং 

বা সুপণা! সযুজা 


পত্রাঙ্ক 


১২১ 


৩৪ 


১৯৭ 


১১৭ 


দ্বেধা ভি ভাগবত..... দ্বারেণ ১১৬ 


দে বিচ্ে......অধিগমাতে 


দ্বৌ ভূতসর্শো 

ধ 
ধন্মপবজন্ত দৌ পুলৌ 
ধম্ধবজী সদালুব্ধঃ 
ধর্্ার্থ কেবলং বিপ্র 
ধন্্ার্থং জীবিতং যেষাং 
ধর্ম ম্মহতো 
ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং 
ষ্টাদ্ধাষ্টমতৃত ক্ষত্রং 
ধায়তে মতখপদাকঞ্চ 

ন 
নকরোতাপরং যত্বাৎ 
ন কম্মবন্ধনং জন্ম 
ন কামকর্মবীজানাং 


১৩৫ 


১৭২ 


৬৩ 


১২৩ 


শ্লোক 
ন ক্ষত্রবন্ধুঃ 
ন চলতি নিজবণংর্মতো 


ন চলতি ভগবতপদারবিন্দাৎ 


ন চৈতদ্দিগ্ধো বাঙ্গপাঃ 
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগি 
ন তদ্ভক্তেষ চান্যেষু 
ন তীর্থপাদ সেবাটৈ 
ন তে বিদুঃ 
নছ্যান্তদ] তঢ়পধাধ্য 

ন ধর্শনিষোহন্রি 

ন ধর্ন্তাপদেশেন 

ন পারমেষ্টাং 

ন বককব্রতিকে বিপ্ররে 
ন বারধ্যপি প্রযচ্ছেক, 
নবিচারো ন তোঃ 


ন বিশেসোশস্তি 
ন বেদপাঠমাত্রেণ 


ন বৈ শৃতো ভবেচ্ছ দো 
ন ব্রহ্মা ন শিবাশীন্দ্রা 

ন ভজগ্তাবজানস্তি 
নমন্তা মুণিসিদ্ধা নাং 
নমো বেদাস্তবেছ্যার 
নযশ্ত জন্মকরম্মভ্যাং 


পত্রান্ক 
৫৮ 


১৩৩ 
১২৬ 
২০ 
৮১ 
৯০ 
১৬ 
৭৯ 
৯২৭ 


১৩০৩) 


৯৮, ১২৬ 


শ্লোক 

ন যন্ত স্ব পরঃ 
নবোগসিদ্বীঃ 
ন যোনির্নাপি সংস্করো 
নলিন্তামজমীঢসা 

ন শূদ্রা তগবদুক্তাঃ 
নভ্রতি নচ হস্ত 
নাদ্যাচ্ছ,দ্রন্ত বিশ্রোতং 
নাধাপনাৎ বাজনাছ! 
নাভাগাদিষ্টপুতৌ দো 
নাভাগোবিষ্টপুজশ্চ 
নাভাগোরিষ্টপুলোঙ্গ 
নাভ্যাং বৈশ্তাঃ 
নামসঙ্কীর্ভনং সেব 
নাশমাঘাতি তৎসব্ৰং 
নাসকঃ কর্মন্থু গৃশী 


৫৮ 
৫৮ 
১৪৯ 
১২৩ 
১৫৫ 
৯ 


নাসৌ পৌব্রা়ণ... শচ্যতে হি ৫৭ 


নাস্থ। ধন্টে 

নাহং বিপ্রো 
শাহমেতদপ্রবৃস্তেশ্চ 
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব 
শিত্যব্রতী সহাপরঃ 
নিনদাং কুর্বস্তি বে পাপা 
নিন্দাং কুর্বস্তি যে যুঢা 


৯৩১ 

১১৫ 
৫৩ 
৪৫ 
৪৭ 

১৫৬ 


১৫৫ 


॥/, 


শ্লেক 'শত্রাঙ্ক শ্লোক পত্র 
নিন্দাং ভগবতঃ শুন, ১৫৯ পুলে। গৃৎসমদস্তাপি ৬২১৭৪ 
নিমিরিক্ষাকুতনয়ো ৬৩ পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ, ১৩৯ 
নিরতোহ্হরহঃ শ্রাদ্ধ ২৪ পুরাণভীনাঃ কষিণো ২৭ 
নির্দীয়ঃ সর্বভূতেষু ২৫ পুরুযাণাং সহস্রঞ্চ ১২৮ 
নিষ্কিধচনৈঃ পরমন্কংসকুলৈঃ ০৪ পুষঙ্করারণিবিতাত্র ৬৮ 
নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ৮৮ পুজনাদ্‌ বিষ্ুতক্তানাং ১৫৬ 
নেহ যত বর্খ ধন্মায় ১৬ পুজিতে। ভগবান বিষ ১৫৬ 
নৈব নির্ববাণমুক্তিঞ ১২৮ পূজো ঘশ্যৈক বিষুঃঃ ১১৬ 
নৈবাহতাভিধাতুং *৩ পুরোর্কংশং প্রবক্ষ্ামি ৬৭ 
শৈষাং মতি াবছুরুতক্রমাজ্বিং ৮* পূর্কং কৃত্া তু সম্মানম্‌ ১৫৬ 
শ্যুনং হাগবতা লোকে ৯*৮ প্রকাশন চ বাগিন্ত্রো ৬২ 
নুন শক্তশ্চ তন্নানঃ ৯২৮ প্রণয়রসনয় ধৃতাজ্বিপন্মঃ ১২৭ 
পূ রর প্রত্যক্ষ।দরাঃ ব্রাহ্মণাঃ ৩ 
পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং ৯৩৩ প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ ৩৯ 
পঞ্চবিপ্রা ন পৃজ্যন্তে ২৬ প্রবীরোহ্থ মন্ুম্ত, বৈ" ৭৬ 
পণীকৃত্যাত্বনঃ প্রণ্ন্‌ ৩০ প্রমদ্বরায়ান্ত রূরোঃ ৬২ 
পতস্তি পিহতিঃ সাদ্ধং ১৫৫  প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা ১৫৬ 
পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ ৮৯ প্ররপ্তশ্চাগ্ডালতাং শাপাদ্‌ ৫৬ 
পশুয়েচ্ছোইপি চাগডালো ২৪ প্রায়েণ বেদ তদিদং ৭৩ 
পুংসাং সতাং মধামঞ্চ ১২৮ প্রেত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো ২১ 
পৃঃ কলিঙ্গশ্চ তথা ৭* (প্রেমমৈত্রীকপোপেক্ষা ১২০ 
পুলানুৎপাদয়ামাস ৭* প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ৪৯ 


পুজোইভূৎ স্থমতেরেতিঃ ৬৭ প্ররেষ্যান্‌ বার্ধী ষিকাংশ্চৈব ৩* 


ধ্লোক 
প্রোক্তেন তক্তিযোগেন 
ব 
বক্ষঃস্থলাদ্‌ বনেবাসঃ 
বদাস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং 
বনলতা স্তরব আত্মনি 
বঙ্চাঃ স্থুচেতসঃ পুরো 
বর্ণানাং সাম্তরাল!নাং 
বয়ন্ত হরিদাসানাং 
বলাবলং বিনিশ্চিত্য 
বন্বনস্তোহথ তৎপুভ্রো 
বহুপ্রভাবাঃ এয়স্তে 
বহুলাঙ্ো ধৃতেম্তত্ত 
বন্ধিকূর্্যব্রাহ্মণে হাঃ 
বাক্সৈথুননথে। 
বাঞ্স্তি নিশ্চলং তত্তি 
বাণিক্ক্য বাবসায়শ্চ 
বাপীকৃুপতড়াগানাং 
বালেছা ব্রাহ্মণাশ্চৈর 
বাসুদেবৈকনিলগঃ 
বাহুত্য1ং নৈ ক্ষত্রিন্নাঃ 
বিক্রেতা মধুমাংসানাঃ 
বিতত্যান্তা মুত: 
বি্ক। প্রানুরতৃৎ 


পত্রাঙ্ক 
১৪৩ 


১৮০ 
১৬৩ 
১২২ 
৬ৎ 
৩৯ 
১৫ 
৬৯ 


৬৪ 


৬৪ 
৭৬ 
২৬ 
৯৭ 
২৪ 
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১২৬ 
৪৯ 
৪ 
১১৬৪ 

১৭৯ 
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শ্লোক 
বিপ্র-ক্ষত্িয়-বিট্‌-শূত্রা 
বিপ্রপাদোদকক্রিন্ন 
বিপ্রশ্ত ব্রিষু বর্ণেষু 
বিশিষ্ট: স দ্বিজাতের্কৈ 
বিশ্বং পূর্ণস্থখায়তে 
বিষুতক্তিপরো! দৈব 
বিষ্জোরমুচরত্বং হি 
বিষ্ঞোমসাহিদং পশ্যন্‌ 
বিস্কো্ত ত্রীণি রূপাণি 
বিস্বজতি হৃদয়ং 
বিশ্বজ্য গোদীং 
বিহব্যন্ত তু পুর্রস্ত 
বীক্ষন্তে জাতিপামান্তাৎ 
বীঁতিহো্রত্িন্রসেনাৎ 
বৃদ্ধিমৎ্নু নরাঃ শ্রেষ্ঠ 
বৃত্তে স্থিতাস্থ শুদ্রোইপি 
বহংত্রস্ত পুল্রে। 

বেদ ছুঃখাত্মকান্‌ কামান্‌ 
বেদাধ্যয়ননম্পন্ন: 
বেদাস্তং পঠতে নিত্যং 
বেদৈবিহীনাশ্চ 
বৈড়ালব্রতিকে| জ্ঞেয়ো 
বৈরাজাৎ পুরুষাৎ 


পত্রাঙ্ক 
১৭৯ 


১৯ 
৫৪ 
৮৬ 
১৭২ 
৭৬ 


১৭৫ 


১২৭ 
১৫০ 

৬২ 
১৭৮ 


৬৫ 


৫8 
৬৮ 
১৪ 
6৭ 
৪ 
৭ 
১ 
১৭৪৯ 


শ্লোক পত্রাস্ক 
বৈষ্ণবান্‌ ভজ কৌস্তেয় ১১০ 
বৈষ্ণবানাঞ্চ জন্মানি ১০৪ 
বৈষ্বোইতিহিতোহতিজ্ঞেঃ ১১২ 
বৈশ্ঠঃ শূদ্রশ্চ বিপ্র্ষে ৪৭ 
বৈশ্বত্বং লভতে ব্রহ্গন্‌ ৪৮ 
ৃ বৈশ্ন্ত বর্ণে চৈকম্মিন্‌ ১১ 
বৈষ্ণবানাং যহীপাল ১৫৬ 
বৈষবো বর্ণবাহোহপি ১৭৮, 
ব্রজস্তি বিনা দিষ্টা ১০৮ 
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছান্ ২১ 
ব্রবীভ্যতিমতিং ৪ 
বন্গক্ষতিয়বৈশ্থশূদ্া.-.শাস্তিঃ ৪১-৪২ 
্রহ্মণা পূর্ববস্থষ্ং হি ৪৬ 
বহ্গণাতা প্রনাদশ্চ ৫২ 
বক্গতত্বং ন জানাতি ২৪ 
বঙ্গামমরত্বং বা ১২৮ 
্রঙ্গবিচ্চাপি পতন্তি ২৯ 
বক্গরদ্রপদোত্কুষ্টং ১৪৮ 
ব্রহ্গান্ততো ত্রাঙ্গণাঃ ৪৯ 
বঙ্গেতি পরমাত্মেতি ১৬৩ 
ব্রাহ্মণং ক্ষব্রিয়ং বৈশ্থাং ৯ 
্রাহ্মণঃ কেন তবতি ৪৭ 


ধাক্মণঃ কে। ভবেত্রাজন ৫৬ 


শ্লোক 

ব্রাহ্মণ: পতনীয়েষু 
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্টতামেতি 
ব্রাঙ্গণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব 
ব্রাহ্মণাঃ জঙ্গমং তীর্থং 
্রাহ্মণাৎ পরমং তীর্থং 
ব্রাঙ্গণাদেব বাঙ্গণ...... 


বৃশ্চিকতাওুলীয়কাদিবদিতি ৭১ 


ব্রাহ্মণানাং প্রপাদেন 
ব্রাঙ্মণানাবমস্তব্যা 
ব্রাঙ্মণ'ভিহিতং বাকাং 
ব্রাহ্মণ যানি ভাষস্তে 
্রাহ্মণৈ্লোক ধাধ্যস্তে 
ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীৎ 
ব্রাঙ্গণে। জায়মানোহি 


্রাঙ্মণে। বা চ্াতে। ধর্মমাদ্‌ 


ব্রাঙ্গণো হাগ্সিসদৃশা 


ব্রাঙ্মণ্যাং ব্রাহ্মগপাজ্জাতো 


্রাহ্মণাং ব্রাঙ্মপেনৈবম্‌ 
ভ 
তক্তাজ্বিরেগুমুনিবাহ 
তক্তানাং বৃবুর্ত্্থ; 
ভক্তিরষ্টবিধ! হ্যেষা 
ভক্তিত্তয়ি স্থিরতরা 


৩৪ 


১৬ 


৯৫৩ 
১৩৪ 


১৭৮" 


শ্লোক 
তক্ষিতাঃ কীটসজ্যেন 
তগবৎপরতস্্োইসৌ 
ভগবত উকনিক্রমাজ্ি 
ভগবস্কক্তরূপেণ 
ভগবানের সর্বত্র 
ভা শ্বস্তনয়ন্তন্য 
ভানুমা ংস্তসা পুক্রঃ 
ভিদ্যাতে হৃদ গ্রন্থি 
ভীমস্থ বিজয়সা!থ 
ভূতানি ভগবত্যাআনোষ 
ভগোঃ প্রনাদ।দ রাক্কেন্ছ 
রে 
নজ্জনান: ফলমিদং 
মত্ম্তামাংসে সদা লুন্ধো 
মতিনকিঞ্চে পরতঃ 
মনে। নিনেশয়েন্তা কক, 
মরোঃ প্রাহীপকঃ 
মভাপ্রনাদে গোনা 
মহাভূতাদি বাত্তীজঃ 
মহাসোগী স তু বলিঃ 


মহ্থীয়দাং পাদরজে[হভিষেকং 


ম!গপো মাথুরশ্চৈব 


মাত] পিতা খুবতয়স্তনয়। 


পল্লাঙ্ক 
১৫৬ 
১৩৭ 
১২৭ 


৭৬ 


ডন 
৬৩ 


৯৪৩ 


১৯৩ 


৩১ 


২৪ 
৭৯ 
১২৭ 
৬৩ 


৭৭ 


ণও 


৬ 


১০২৩ 


৮ 


শ্লোক 
মামেব বে প্রপগ্ন্তে 
মীমাংসারজ্রসা মলীম 
মুক্তি: স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জনিঃ 
মুখবাহরপাদেতাঃ 
নুদগলঘ ক্গনিবুন্তং 
মুগ্যাপি সা 

ষ 
ঘ এফাং পুরুমং 
যং শ্্যামসুন্নরম্‌ 
যজজ্ঞানাৎ বাস্তি 
বন্ঞসিদ্ধার্থমনঘান 
যজ্জে ছি কলহানিঃ স্যাৎ 
যং্কলং কপিলাদানে 
যস্তীর্ঘবুদ্ধিঃ সলিলে 
যত্র বাপি £লসদ্ধ 
যল্প বাজধয়ে! বং 
যটত্রতন্ন ওবেহ সর্প 
যৈতল্লক্ষাতে সর্প 
যথা কাষ্টমরে হস্তা 
বথ! চাজ্জেহফলং দানং 
যথ! শ্শ।নে দীপ্তৌজাঃ 
যথা ফণ্ডোহ্ফলঃ স্ত্াযু 
যথোক্তাচারহীনস্ত 


১৭৭ 


5৯ 
৬৩ 


২৬ 


৯৮ 
৯৬ 
৬৭ 
৫5 
৫০ 


চে 


শ্লোক 

যদস্থাত্রাপি দৃশ্যেত 
বদপৃযুক্কং ...প্রসঙ্গাৎ 
যদা পশ্বুং পথাতে 

যদ ঙ্গপাস্তষ্ট তম! 
বদ্িষ্টপাসন শিতাং 
যবীরাংস...ব্রাঙ্গণাবত 
যমং না বখদুতং ক 
ঘশ্চ বিপ্রে!ংনধারানঃ 
নন্য দেভে সদাগ্রস্তি 
যন্ত ভাগবতং চিন্নং 
যন্ত যল্লক্ষণং প্রোক্জং 
যসা'স্ববুদ্ধিঃ কুণপে 


যন্তান্তি ভক্তিভগবতাকিঞ্চনা 


বন্তৈতেওষ্টচত্বারিংশং 
বস্ত্র শৃদ্দো দমে সতো 
যা বা লঙ্জা 
যুক্তিহীনবিচারে তু 
যুগেযুগেচ 

ষে নিন্দস্তি হমীকেশং 
যেবকবুতিনে বিপ্রা 
যে বাহতুবনহহ 

যেষাং ক্রোধাগ্রিরগ্কাপি 
যেষাং স এব ভগবান 


৮/5 


পত্রাঙ্ক 
&€৩১১৭৩ 
১৭৪-১৭৫ 
৮৪১১০৫ 


৯১৪৬ 
১৭৪ 
৪৯ 
৮৮ 
৩৫ 
৩৪ 
১৫৬ 
১ 
৮৮ 


পবা 


৮৩ 


শ্লোক পত্রাঙ্ক 
যোহ্ধীতা বিধিবদেদং ৩৪ 
যোইনধীতা দ্বিজো। ২৮ 
যোংন্ত্র কুরুতে যত্ুম্‌ ২৯ 
যোহন্তথা সম্ভমাত্মানং ২৮ 
যোগেশ্বর প্রসাদেশ ৬৪ 
বে! হি ঠাগবত্তং ১৫৫ 
ও 
রক্ষণায় চরন্‌ লোকান্‌ ১০৮ 
রয়ন্ত স্থৃত একশ্চ ৬৬ 
রহুগণৈতত্তপস ন যাতি ৮১ 
রাজ। দহতি দণ্ডেন ৩ 
ল্‌ 
লাক্ষালবণসন্থিশ্র ২৪ 
লিখিতং সাম্মি কৌধথুম্যাং ৭৬ 
লোকানাস্ত বিবুদ্ধার্থং ৯ 
গা 
শক্তান্ত গিগ্রহং কর্ত,ং ৭৫ 
শঙ্খচক্রাদৃ[ত্ধ পু ১২৬ 
শঠঞ্চ ব্রাহ্মণং হত্বা ২৭ 
শঠোমিথ্যাবিনীতশ্চ ২১ 
শতজন্মাজ্জিতং পুণ্যং ১৫৬ 
শমার্দিতিরেব........জাতি- 
নিমিত্বেনেত্যর্থঃ ৫৯ 


শ্লোক 

শমো দমস্তপঃ শৌচং 
শস্্রমেকাকিনং হস্তি 
শাকে পত্রে ফলে মূলে 
শাস্তেঃ সুশাস্তিস্তৎপুজঃ 
শিবে চ পরমেশানে 
শুগশ্ঠ তদনাদর শ্রবণাৎ 


শুচাদ্রবপাচ্ছদ্রঃ...ইতি পান্সে 


শুচিস্ব তনয়স্তম্মাৎ 
সুনকঃ শৌনকো যস্ত 
শুনকন্তৎস্থুতো জঙ্জে 
শুনকো নাম বিপ্রধি 
শুশ্রযদা ভজনবিজ্ঞম্‌ 
শূদ্রং বা ভগবদুক্তং 
শৃদ্রযোনো হি জাতন্ত 
শূদ্রলক্ষম **-.*শু্র এব 
শৃদ্রন্ত সন্নতি: শোচং 
শৃদ্রস্ত যন্সিন্‌ কশ্মিন্‌ বা 
শৃদ্রাণান্ সংর্ম্া?্ঃ 
শুদ্রে চৈতচবেল্লক্ষাং 
শুর্রেণ হি সমস্তাবদ 
শদ্রেত বছুবেলগ্ষ . 
শৃদ্রেপি চ সতাঞ্চ 
শৃদ্রোইপ7াগমসম্পনে। 


৬৩ 
৬৭ 
৬৪ 
৬ 
১১৬ 
১৭৮ 
৪৮ 
৫৯ 


৫ 


২৯ 
৪৮ 
৮ 
€০ 
৫০ 


৫৪ 


শ্লোক 

শৃর্রোংপি দ্বিজবৎ সেব্য 
শূদ্রে! ব্রাঙ্মণতাং যাতি 
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ 
শোর্ধ্যং বীধ্যং 

অবাস্তন্ত জৃতশ্চিঃ 
শীকষম্তবরহ্বোঘৈঃ 
শীবিঝুতর্নাপসি মন্তে 
শ্ীবিষ্জোরবমাননাদ 
শ্রীবৈষ্ণবানাং চিষ্ছানি 
শ্রবৈষনৈম হাভাগৈঃ 
শ্রীমষ্ঠাগবতার্চনং 
আতন্ততো জয়স্ম্্াৎ 
শ্রুত|য়োব সুমান্‌ পুল্রঃ 


শ্রতিম্মতি উতভে নেত্রে 


শ্রেষ্ঠে নাভিজনেনেদং 
শ্বপাকমিব নেক্ষেত 
স 
ধাতিস্তশ্থাহং যা'্তী 
সংসারপর্মরবিমুহামা নঃ 
সরুচ্চ সংস্কতা নারী 
সঙ্করাৎ সব্ধবর্ণানাং 


স চান্ধঃ শুদ্রকল্পস্ত 
সজাতিজ্ানস্তরজা; 


পত্রান্ক 
€৪ 
৫৪ 
৪৭ 
৫২ 


৬৭ 


৭৮ 
১৫৬ 


৯৫৭ 


৬৭ 
১১৬ 
৯৯ 


ন্ট ও 


৯৯ 


/৬/০ 


শ্লোক পত্রান্ক 
স জীবন্েব শৃদ্রত্বম্‌ ১৮ 
সঙ্জতেহ ম্মিশ্নহংতাবো ৯৮) ১২৬ 
সজ্ঞেয়ো যজিয়ে| ৩৯ 
সত্যং দানং ৫০ 
সতাকামো হ জাবাঁলো... 
সতাদগ! ইতি 8৫ 
সতাদ[নমথাদ্রোহ ৪৭ 
সদৃশ।ন্ব তানাহ ১১ 
সন্ধাং ক্নানং জপং ২৪ 
সন্ধা বন্দন শুদ্রমস্ত ৯৩ 
সপাপকুভমো লোকে ২৮ 
সবণেভ্যঃ সবণাস্ু ১০ 
স বিপ্রেন্ধে। মুনিশেষ্টঃ ১৭৮ 
স ব্রঙ্গচারী বিপ্রধিঃ ৬২ 
সমবুদ্ধা। প্রবর্তীস্তে ১৩৩ 
সমানে বক্ষে পুরুষে| ১০ 
সম্মানাদ্‌ ব্রাহ্মণো নিত্য. ৩৭ 
সরশ্বতী দৃষদ্বতি ৩৯ 
সর্ববং কৃষ্ণগ্ত যংকিঞ্চিৎ ১২৮ 
সর্ধং শ্বং ব্রাঙ্মণন্তেদং ৫ 
সর্বত্র গুরবে! তক্তা ৭৭ 
সর্বদেবময়া বিপ্রা ৪ 


সর্ধবর্ণেযু তে শৃদ্রা ১৭৮ 


শ্লোক 
সর্বভক্ষরত্তিণিত্যং 
সর্ধবভূতসমঃ শাস্তঃ 
সর্বভূতেষু ঃ পশ্তেৎ 
সর্বসিদ্ধং ন বাঞস্তি 
সর্ব্বশ্তৈবা শ্য শ্ 
সর্বাত্মনা তদহমন্ভূত 
সর্ষে বণা নান্তথ। 

সূর্যে বর্ণ ব্রাহ্মণ 
সর্বে সব্বান্পপতানি 
সব্বোহয়ং ধ্রাঙ্গণে: লোকে 
সলিঙ্ষিনাং হরতোোন 
স শৃদ্রযোনিং ব্রজতি 

স্‌ সংমূটো ন সংভাষোো 
সাঙ্খাযোগবিচারস্থঃ 
সাম্প্রতঞ্চ মতো! মেংসি 
স্থখং চরতি লোকেংন্মিন্‌ 
স্থখং হাবমতঃ শেতে 
সুধৃতেবৃষ্টিকেতুবৈঃ 
স্থমতিষ্বোংপ্রতিরথঃ 
সেবকাঃ শতমখাদয়ঃ 
সেবা শ্বরত্তি্ষৈরুক্তা 
সোইভিধ্য'য় শরীরাৎ 
স্তাবকাস্তব চতুর্নুখাদয়ে! 


৩০ 
৪ 
৮০ 


পি৯ 


শ্লোক 

্ত্ীপুংবিভেদে নান্ত্যেবং 
স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুঃ 
স্ত্শৃদ্রদি্বন্ধ,নাং 
স্্রীঘনস্তর জাতাস্থ 
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্েণ 
শ্নানং ম্রানমভৃৎ ক্রিয়া 
স্বং ন্বং চরিত্রং 
স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক শ্বা 
স্ববর্মং ন প্রহান্তাযি 
স্বধশ্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ 
স্বভাব: কম্ম চ হুতং 
স্বমেব ব্রাঙ্মণো ভুঙজে 
স্বণরোম। সুতস্তন্ত 


৬৯ 
৮৪ 
৫৪ 


৩০ 


৯ 


শ্লোক পত্রাঙ্ক 
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(ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত ) 
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উত্তরে নগাধিরাজ হিনালয় হইতে দক্ষিণে রাক্ষসালয় পধ্যন্ত 
পূর্ববপশ্চিমসাগরদ্য়ের অভান্তরে যে পবিন ভূখণ্ড আধ্যাব্ধ ও 
দাক্ষিণাতা-নামে আবহমানকাল বনমান আছে, উহাই ভারতবর্ষ- 
নামে প্রসিদ্ধ। এই ভারতবর্ষ স্মরপাতীত কাল হইতে কর্মক্ষেত্র" 
নামে পরিচিত হইয়। অসংখ্য কম্মঠ মানবগণের বিচিত্রলীলাধার- 
সরূপ বিরাজমান । কখনও এখানে ধষিগণের বেদগানে ও 
যজ্ঞাগ্নির প্রহ্থলিত শিখোপরি গগনগামী ধূে আকাশপথ পুর্ণ, 
কখনও বা দেবাস্থর-সমরের শোণিতপাতে ধরাতল আর্দ, কখন 
বা অবতারগণের অন্ভুত-পরাক্রমে দুষ্টের নির্যাতন, কখন বা! 
দার্শনিকগণের বাগ্যুদ্ধে, কবিতার মাধুরীতে, বৈজ্ঞানিকগণের 
অলৌকিক পার্দশিতায়, সামাজিক ও ব্যবহারিকবর্গের ব্যবস্থায় 
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বৈদেশিকগণের বিশ্বময়. এইরূপ নানীপ্রকার দৃশ্য ভাঁলতবর্ষের 
নামের সভিন দরষ্টার জদয়পটে উদিত হয় । এই ভভিনয়ের 
মূলাধার নায়কন্ধীপে আমর! একটি সম্প্রদায় লক্ষা করি, উাহারাই 
'ত্রাঙ্গণ বলিয়া মাপনাদিগের পরিচয় দেন। এই জুম ুলের 
সগগিক্গা বঙ্গ, শ্তলাং ভীহার মুখ্াক্স বদন হউন নীহারা 
কন্মস্েন উদ হইলেন, তঙ্গার সেই অধস্তন শ্রেচ স্থানগণ 
“ব্রা্দণ'-সংক্া-2ণ-পর্দবক গৌরব বিস্তার কবিলন । আজও 
ত্রাঙ্গণ-গৌরব ভারতের আবালবদ্ধবনিছার চিরপরিচিহ অন্দা। 
ব্াঙ্গণগণের সম্মান শিরো ধিপক্ষকে পরাড়শ করিত! আবহ" 

মানকাল অক্ষপ্নভানে চলিগ! আসিতেছে £ হনিনভিসমৃত এ বিষয়ের 
প্রমাণ দ্রিবে | সকল সংস্কত এন্ই ব্রাঙ্মণ-নখানের পরিতয় দিয়া 
থাকে । সহাভারন (লনপবন ২০৫ অধায়) বালিন,-- 

ইালহাপোস্ত প্রণমন্ডে কিং পুনমানানো ভুলি | 

ব'ল্গণ! হাগ্মিলদশ! দহেয়ুং পরিকীমপি | 

নপর সংগল কোপাৎ কতো ভি 

থেষ!ং কোনাগ্রিরগ্ক!পি দগুকে নোপশাগ্যনি 

ব্তপ্রহাব!ঃ শন বাঙ্গণানাং মভম্মশাম ॥ 

এই পথিলীতে মানবগণের কথা দুরে যাক, দেলরাজ্ ইন্দ্র 

পর্যান্থও ব্রালগণকে প্রণাম করেন । ব্রাঙ্গণসমূৃহ আগ্সিসদশ। সমগ্র 
পথিবীকে দগ্ধ করিতে সমর্থ । ক্রোধ-্দার! সমুদাকে লবণপূর্ণ 
করিয়া মন্নষোৌর পানের অযোগা করিয়াচ্ছেন। ধাহাদিগের 
ক্রোধাগি আজও দঞগচকরন দগ্ধ করিতেছে, দহন টপশম হয় 


প্রকৃতিজনকাগ্ড ৩ 


নাই : মহাত্তা! ব্রাঙ্গণগণের এতাদৃশ বন্ুপ্রভাব শ্রবণ করা যায়। 
ধর্মশাস্্কার বিষুণ (১৯শ আধায় ২০-২৩ শ্লোক ) বলেন” 
দেবা; পপেক্ষদেবাঃ | প্রতাক্ষদেবাঃ রাঙ্গা ॥ 
ব্রাহ্মণেলৌোকা ধার্যান্তে ॥ 
পরান্মণ!নাং প্রসাদেন দিবি তিষ্তস্ত দেবভাঃ | 
বাক্ষণ।তিহিতং বাকাং ন চিগা। জ'য়তে কচিৎ ॥ 
যদ ন্বণাস্ষ্ট তন! বপস্তি তন্দেব গঃ প্রতাভিননদযস্তি। 
তুষ্টেম তুষ্টাঃ সতহং ভবস্তি প্রতাক্ষদেবেদ পরোক্ষদেবাঃ ॥ 
দেবগণ ইন্ড্রিয়গাচর নহেন । বিপ্রগণই প্রত্যক্ষ দেবতী। 
বিপ্রগণই লোকসমূহ ধারণ করেন। বিপ্রগণের অনুকম্পায় 
স্বর্গে দেবতানকল বান করেন। বিপ্রকথিত বাকা কখনই মিথ্যা 
হইবার নতে। বিপ্রগণ পরম তুষ্ট হইয়া যে বাকা বলেন, 
দেবগণ তাহাই অনুমোদন করেন। প্রতাক্ষদেব ব্রা্মণগণ সন্ুষ্ট 
হইলেই ইন্দ্রিয়াতীত দেবগণ সতত সম্ধ্ষ্ট হন। ধন্মশাস্্কার 
বৃহস্পতি (3৯, ৫*, ৫২ শ্লোক) বলেন, 
শন্মমৈকাকিনং হস্তি বিপ্রমন্থাঃ কৃলক্ষয়ম্‌। 


নং সঃ সু 
চক্রাতীবতরো মন্রাস্তশ্মাস্থিপ্র' ন কোপয়েৎ ॥ 
সঃ সু রী 


রাজ। দহতি দণ্ডেন বিপ্রো দহতি মন্থানা। 
শত্স একব্যক্তিমাত্রকেই বিনাশ করে। বিপ্রের ক্রোধ কুল- 
ক্ষয় করে। চক্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণের রোষ প্রচণ্ডবেগবিশিষট, 
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স্থৃতরাং ব্রাহ্মণকে কুপিত করাইবে না । রাজ। দণ্ডের দ্বারা দহন 
করেন ; ব্রাহ্মণ মন্ুযু-দ্বারা দহন করেন। 
ধন্মশান্ত্কার পরাশর (৬ষ্ঠ অঃ ৬০, ৬১ শ্লোক) ও শাতাতপ 
€ ১ম অঃ ২৭, ৩০ শ্লোক ) বলেন, 
ব্রাঙ্গণা বানি ভাযস্তে ভাযস্তে তা'ন দেবতা: | 
সর্ধদেবময়া বিগ্রা ন তদ্বচনমন্যাৎা ॥ 
ব্রাহ্মণ। জমং তীর্থং নিজ্ভশ ₹ সর্বববানিদম। 
তেষাং বাঁকা !দকেনৈন শুধ্যস্তি মলিন। জনাঃ ॥ 
ব্রাঙ্গণগণ যাহ| বলেন, জেগশের ভাহাই বাণী । ব্রাহ্মণগণ 
সর্ববদেবময়। তাহাদেরধবাকা অন্যথা ভয় না । বিওগণ নিন 
গমননীল তীর্থ এবং সব্বকামদ। ভাহাদিগের বাক্যসলিলেই 
মলিনজন পবিন্তা লাভ করে । ধর্মশাস্থকার ব্যাস ( দর্ঘ হত ৯ 
১৭ ও ৫৪ কোক ) বলেন; 
ব্রাহ্মণাৎ পরম তীর্থ, মন ভূতং ন ভবিষ্যাতি | 
অপেক্ষা পরমতীর্ঘ হয় নাই ও হইবে নাঁ।, 
যৎ ফলং কপিলা'দ।নে কাঠিকা।ং জোষ্ঠপুফরে | 
'তৎ ফলং খমদরঃ শ্রেষ্ঠা বিগ্রাণাং পাদশৌচনে ॥ 
বিপ্রপাদোদকক্রিনা যাবছিঠতি মেদিনী। 
তাবৎ পুঙ্গরপাত্রের পিনস্কি পিতরোহুযৃতম্‌ ॥ 
যন্ত দেহে সদশবস্থি হলা।নি ভরিদিবৌকপঃ। 
কব্যানি চৈব পিহরঃ কিস্থৃতমধিকং ততঃ ॥ 
কার্তিকমাসে পুরিনায় কপিল। গাভিদানে যে ফল লাভ হয়, 
হে শ্রেঠ্খধিসকল, বিপ্রপাদধৌতিতে সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। 


শি 


ব্রাঙ্গণ 
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যে-কাল পধ্যন্ত মৃত্তিক। ব্রাঙ্গণের পাঁদোদকে আর থাকে, তৎ- 
কালাবধি পিতৃপুরুষগণ পুক্ষরপাঁরে অমৃত পান করেন। যে 
ব্রাহ্মণের দেহাবিলম্বনে ত্রিদিববাসী স্ুরগণ সর্বদা হব্যভোজন 
করেনে, এবং পিতৃলোক কব্য সেবা করেন, সেই ত্রাঙ্গণের অপেক্ষা 
আর অধিক কোন বস্থ আচে ? ভার্গবীয় মনুসংহিতা (১ম অঃ 
৯৩, ৯৭, ৯৬১ ৯৯-১০১ শ্লোক ) বলেন, 
সর্বন্তৈবান্ত সর্গন্ত নন্মভো ব্রাহ্ণঃ প্রভূ । 
মী * 
হবাকব্যাভিবাহা!য় সর্ধশ্তান্ত চ গুপুরে | 
মং সং ্ঁ 


বুদ্ধিমৎস্ নরা: শ্রেষ্টা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্বতাঃ | 


্ চে ঞ 

ব্রাহ্মণো জাদমানে। হি পৃথিব্যাফধিজ্ঞায়তে | 

ঈশ্বনঃ সর্বভূতানাং ধন্দমকো যন্ত গুপ্তয়ে ॥ 

সর্ধবং স্বং ব্রাহ্গণন্তেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্‌। 

শ্ৈষ্ঠেনাতিজনেনেদং সর্ধং বৈ ব্রাহ্মণোহহতি ॥ 

স্বমেব ব্রাহ্গণে! ভূঙক্তে সং নস্ছে শ্বং দদাতি চ। 

আনৃশংস্যাদ্ক্ষণন্ত ভূগ্তহে হীতরে জনাঃ ॥ 

্রাঙ্মপই এই সমুদয় স্থষ্টির ধর্মানুশাসনদ্বার! প্রভু হইয়া- 

ছেন। দেব ও পিতুলোকের হবাকব্য বহনের জদ্থয ব্রাহ্মণ উদ্ভূত 
হইয়াছেন। বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণিগণের মধ্য মানব শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে 
বিপ্র শ্রেষ্ঠ । জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাক্ষণ পৃথিবীতে সবেবাপরি 
শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন ও ধন্মর্ঘ্ণার জন্য সববভূতের প্রভু হন 
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পৃথিবীর যাবতীয় ধন ব্রাহ্মণের ৷ সর্বশ্রেষ্ঠ আভিজাত্য-নিবন্ধন 
সমস্তধনই ত্রাঙ্গণের প্রাপ্য । তিনি অহ্যের ভ্রব্য যাহা ভোজন 
করেন. অগ্ভের বস্ত্র যাহা পরিধান করেন, অন্টের দ্রব্য যাহা দান 
করেন, তাহা সমস্তই মূলনু নিজের । তাহার দয়াপ্রজাবেই 
অপর বাক্তিসকল এসকল বস্থ ভোগ করিতে পারেন। পরাশর 
(৮ম অঃ ৩২ শ্লোক ) আরও বলেন, 
ছুঃশীলোহুপি দ্বিজঃ পৃজ্যে! ন শূর্রো বিজিতেকজ্তিয়ঃ 
কঃ পরিতাজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলব্তীং খরীম্‌ ॥ 

সপন্ধারসম্পন্ন পুজার্হ দ্বিজ অসংস্মভাববিশিষ্ট দৃষ্ট হইলেও 
তাহার পুজা করা কর্তব্য । বিজিতেন্দ্রিয় শোকগ্রস্ত শুদ্রকে 
পুজা করিবে ন| 1 দুষ্ট। গাভি-দোহন ত্যাগ করিয়া কোন্‌ বাক্তিই 
বা! সৎস্বভাবা গর্দভী দোহন করেন ? লুপ্তবেদস্বভাব কিছু 
বেদবিরোধী শোকগ্রন্ত হরিসেবাবিহীন শদ্রত্ের সহ ত্ল্না নহে। 

শ্রীরামায়ণ, পুরাণসমূহ ও তন্্গুলির সব্বত্রই ব্রাহ্মণের 
ভুরি মর্য্যাদা দৃষ্ট হয়। ধন্মানুরাগী ব্যক্তিসকল ব্রাঙ্গণ- 
মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিবার সবিশেষ যত্র করেন। হন্য কথায় 
বলিতে গেলে যুগচতুষ্টয়ে ভারতবর্ষে সতস্বভাব-সম্পন্ন মানব কেহ 
কখনই বিপ্রের অমর্যাদা করেন না এবং কেহ করিবেন না 
বলিয়াই বিচক্ষণ ব্যক্তিসকল ধারণা করেন। যে দেশে বর্ণ- 
মর্য্যাদা। সমাজের প্রতি ব্যবহারেই লক্ষিত হয়, তথায় সকল 
বর্ণই ব্রাঙ্মণ-মর্ধ্যাদা উদ্ভরোত্তর বুদ্ধির জগ্য যত্র করিয়া নিজেদের 
মহন্বের পরিচয় দেন। 


প্রকৃতি :নকাণ্ড থ 


ব্রা্মণসকল দেবগণের, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণগণের, পশ্বাদি প্রাণি- 
গণের, তির্যাক্‌, সরীস্থপ, উদ্টিদ্‌ প্রভৃতি সকলেরই শ্রেষ্ঠ, 
রক্ষাকণ্া ও অধিক শক্তিবিশিষ্ট। তাহারা তীক্ষবুদ্ধিবলে যাবতীয় 
বিদ্ভাধিকারে যোগা, বিষ্ভাপ্রদদানের একমাত্র সন্বাধিকারী, সৎ" 
বুদ্ধিপ্রভাবে দেবগণের পুজক, ক্ষবিয়ের সম্মান-দাতা, বৈশ্য, 
শুত্র, অন্যজ ও ম্লেচ্ছাদির শুভানুধ্যার়ী, দেব-পুজা-কার্যের 
সহায় এবং ত্যাগবলে সঞ্চিত অথের প্রত্যাশী না হইয়া ভিক্ষা- 
বুত্তিজীবি ও অতিরিক্তার্থের দানকা। 


ভাব্রন্তীয় ার্ধাধ্মীবলম্বী শত, ম্মান্ঠ। পৌরাণিক ও 
তন্্ীচাপী ব্যক্তিমা্েই ব্রাক্মণগৌরবের পক্ষপাতী । ত্রিবিধ 
ক্রিয়াকাণ্ড সকলেরই ব্রাহ্মণ মালিক বা অধিকারী । এতাদৃশ 
প্রভাবসম্পন্ন মানবের নিকট ব্রাঙ্গণেতর সকল মানব ও অন্যান্য 
প্রাণিগণ স্বভাবভঃউ বাধ্য । ধাহাদের এতাদৃশ প্রভুত্ব, দেব- 
নমন্তত্য ও সববশক্তিমঞ্জ, তাহাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ী কে নহে, 
বুঝা যায় নাঁ। কেবল আধ্য-ধন্মান্থুরাগী কেন, ভারতবাসী- 
মাত্রেই ; কেবল ভারতবাসী কেন, সমগ্রা বিশ্ববাসী মান্বগণ ; 
কেবল মানবগণ কেন, সমগ্র প্রাণী জগণ্ড; কেবল প্রাণী জগৎ 
কেন, শরচেতন জগণ্ সকলই ব্রাহ্মণের অলৌকিক শক্তি ও 
প্রভাব ম্যনাধিক জগত হইয়। তাহার সর্ব্বোপরি অবস্থান অবশ্যই 
উপলদ্ধি করিবেন। ভারতীয় সাত্বত শাস্্রসমুহের বাণী, বিবিধ 
বিদ্ভাবিডুষিত, লোকাতীত এশবধ্যসম্পন্ন খধিগণের পরিণাম- 
দর্গিনী ভারতী এবং শান্সমর্ধ্যাদীকারী প্রতিভাসম্পন্ন ভারতবাসি- 


৮ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


গণের অক্ষুপ্ণ বিশ্বাস কেবল যে প্রজল্লকারীর বৃথা উদ্দ্-তাগুব- 
নৃত্যের সহচর, এরূপ আমাদের মনে হয় না। 

উপরি-উদ্ধত বিপ্রমর্ধ্যাদাসূচক ভারতীয় শাস্্বাক্যাবলীকে 
কেবল সঙ্কীর্ণচিত্তে বিচার করিতে গেলে সাপেক্সিদ্ধা সমূহ 
প্রবল হইয়া বিবাদসাগরের প্রবলবাতাহত দৌদ্রুলামান তরঙ্গমালায় 
পর্যবসিত হয়। সাপেক্ষবিচারপুগ্জ অপর পক্ষের কণ-রসায়ন 
হয় না, উহা! কেবল বন্তু পক্ষের স্বার্থের পোষণ করে মাত্র । 
এইরূপ বিচারপ্রিয় তাকিক মহাশয়ের! অচিরেই দ্বার্থভরষ্ট হইয়া 
নিরপেক্ষতার অসম্মান-পুর্ববক নিজেদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার 
হেয়ত্ব প্রদর্শন করেন । ইংলাও গিয়া, জাপানে গিয়া, জান্মেণীতে 
গিয়া, মাকিনে গিয়। যে-সক্ল শাস্ত্র সাপেক্ষবিচারে তস্তান্দেশীয় 
মনীধষিগণের শ্রদ্ধালাকর্ণণে অসমর্থ হয়। আবার তহ্মুধ্যে 
স্বার্থবচ্জন-পূর্বক নিরপেক্ষ বিচার উপস্থিত হইলে এ সকল 
শান্ত্রতাৎপর্যোর গভীর উদ্দেশ্য সহজে তাদৃশ হৃদয়ে উচ্চাসন 
লাভ করে। শল্লকথায় বলিতে গেলে ভারবাহী ও পারগ্রাহী-_ 
এই ছুই চক্ষু-ঘারা বিষয়-সদূহ পরিদৃষ্ট হওয়ায় ভাষাগত ও 
ভাবগত পার্থক্য শুভাশুভ নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, আমর! 
শাপ্্রের ভারবহনের জহ্যা ব্যস্ত নহি, কিন্তু তাৎপধ্যরূপ সার- 
গ্রহণে চিরস্তন অগ্রগামী । ধাহারা ম্ভায়পথ ত্যাগ করিয়া নিজ- 


নির্বদ্বিতাক্রমে ভারবহনই ফল জ্ঞান করিয়াছেন, ভাহারা 
আমাদের কথায় কতদুর সুখী হইবেন, বলিতে পারি না। 
এতাদদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কে, তাহার অনুসন্ধান 


প্রকতিজনকাণ্ড ৯ 


করিলে আমরা মানব-ধর্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, কষ্টযপ্রে 
এই পরিদৃশ্মমান জগৎ লক্ষণহীন, অপ্রত্যপ্ষ এবং অন্গকারময় 
ছিল। তৎপরে স্বয়ন্তু ভগবান এই অপ্রকাশিত জগতকে 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশে মহাভুতাদি তন্বনমূহে অপ্রতিহত স্থষ্ি- 
সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া অন্ধকার বিনাশ-পুর্নবক প্রাছুভূতি 
হইলেন। নিজ-শরীর হইতে বিবিধ প্রজাশ্থগ্রি করার কামনায় 
নারায়ণ আদৌ জল স্গ্টি করিয়া ভন্মধ্যে বীজ আধান 
করিলেন। বীজ হইতে একটি সহজ সূর্ধযরশ্মিবিশিষ্ট স্বর্ণ 
অণ্ড উৎপন্ন হইল। সেই অগ্ডে সব্বলোকক্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ং 
জন্মগ্রহণ করিলেন। লোকসমূহের বৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মার মুখ 
হইতে ব্রাহ্মণ, বাহ হইতে ক্ষত্রিয়। উরু হইতে বৈশ্য এবং 
পাদদেশ হইতে শুদ্র-_এই বণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইল। যথা 
মানব-ধশ্মশান্ত্র প্রথম অধ্যায়ে 

আসীদিদং তমোতৃতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌ | ৫ ॥ 

ততঃ স্বয়ন্তুর্ভগবান্‌ অবাক্তো লাঙ্গয়নিদম্। 

মহাভূতাদি নৃত্বৌজাঃ প্রাছুর।সীভমোহুদঃ ॥ ৬1 





সোহতিধ।ায় শরীরাং স্বাৎ সিস্ক্ষুবিবিধাঃ প্রজা: 
অপ এব সসঞ্জাদো ৩1স্ু বীজমবাস্জৎ ॥ ৮ ॥ 
ভদগুমওবদ্ধৈমং সহঅ।ংশুসমপ্রভম্‌ । 

তশ্মিন্‌ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্গা সর্বলোকপিতামহঃ॥ ৯॥ 
লোকানাস্ত বিবৃদ্ধার্থং মুখবাহুরুপাদতঃ | 

ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্থং শুদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥ ৩১ ॥ 


১০ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 
খক্-পরিশিষট বলেন, 


ব্রহ্মণোহশ্ত মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যকৃতঃ 
উরু যদন্ত তদ্দৈস্তঃ পদ্চাং শৃদ্রেহজায়ত ॥ 
স্যঠিকনভার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে রাজ্য, উরু 
হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্য় হইতে শৃদ্র-_এই বণ-চতুষ্টয় উদ্ভুত 
হইয়াছে। 
ধন্মশান্ত্রকাঁর হারীত (১ম অঃ ১২ ও ১৫ শ্লোক ) বলেন,-- 
বন্জপিদ্ধযর্থমনঘ ন্‌ ব্রাহ্গণান্‌ মুখতে'ইস্ছজত | 
সা বাঃ রং 
ত্রাঙ্গণযাং ব্রঙ্গণেনৈবমুত্পন্গে। ব্রঙ্ষণঃ শ্বৃতিঃ। 
য্ঞসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিষ্পাপ বিপ্রসমূহ মুখ হইতে স্থষট 
| বিপ্র-কর্তৃক ব্রাঙ্গণীগর্ভে উৎপন্ন সন্তান ব্রাঙ্মণ-পদ- 
বাচ্য। যাচ্ছবঙ্ধ্য (১ম অঃ ৯৭ শ্লোক ) বলিয়াছেন, 
সনর্ণেহঃ সবর্ণাস্থু জায়ন্তে বৈ শ্বজাতয়ঃ। 
্রান্মণাদিবর্ণ তত্তদ্বণস্থ স্ত্রীগর্ভে সন্তান উৎপন্ন করিলে পুক্প 
পিতার বর্ণ লাভ করে। 
অসবর্ণ বিবাহ যে-কালে প্রবর্তিত ছিল, তৎকাস্ঠী বিপ্র- 
পরিচিত ব্যক্তির ওরসে ক্ষত্রিয়। বা বৈশ্যাকম্যার গর্ভজাত 
সন্তান পিভাঁর বণ অঙ্গীকার করিতেন। 
বাণা।ং ত্রাঙ্গণাজ্জাভো আ।ঙ্গনঃ স্তন সংশয়: | 
ক্ত্রিয়ায়াং তৈল শ্যাৎ বৈশ্যায়াং অপ্পি চৈপ ডি ॥ 
বিপ্র হইতে ব্রাঙ্গণীগর্জাত পুত্র নিঃসংশয় ত্রা্গণ, ক্ষত্রিয়া- 
গর্ভজাত তনয়ও তাহাই এবং বৈশ্মাগর্ভজাত বালকও বিপ্র। 
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কিন্তু মন্্ুর টাকাকার কুল্পলুক ও মিতাঁক্ষরা-লেখক বিজ্ঞানেশ্বরাদি 
মধ্যযুগীয় ম্মার্গণ অন্ুলোম সঙ্করগুলিকে মাতৃজাতীয় জ্ঞান 
করিয়াছেন। (মন্তু ১*ম অঃ ৬ শোক )-_- 
স্্ীধনন্তরভাতাস্্র দ্বিজৈরৎপাদিতান্‌ জুতান্‌। 
সদ্বশানেব তানাহুমাতদোষবিগহিতান্‌ ॥ 
অন্যবর্ণা স্ত্রীগর্ভে জাত পুভ্রগণ মাতৃদোষ-বিগহিত হইলেও 
তাহারা তৎসদৃশ। কুল্পুক প্রভৃতির মতে পিতৃজাতি হইতে 
নিরুট ও মাতজাতি হইতে উৎকৃষ্ট । দুর্দীভিষিক্ত প্রভৃতি 
নামাদি কোন কোন ছলে এই অপসদ-বর্ণগণ লাভ করিয়াছেন । 
মন্ুসংহিতায় (১*ম অঃ ১০ ও ৪১ শ্লোক )-- 
বিপ্রন্ত ত্রিষু বর্ণেদু নুপতেবণয়োছ রোঃ। 
নৈশ্বন্ত বর্ণে 66কম্ষিন্‌ ষড়েতেইপসনাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
সজতিজানস্তরজাঃ ষট্‌ সুতাদ্বিজধর্ষি্ণঃ | 
শৃদণাস্ত সবন্্ম(ণঃ সর্েহপধবংসজাঃ স্ৃতাঃ ॥ 
্রাঙ্গণ হইতে ক্ষজিয়া, বৈশ্থা। ও শুদ্রায় উৎপন্ন, ক্ষত্রিয় হইতে 
বৈশ্যা ও শৃদ্রায় উৎপন্ন এবং বৈশ্য হইতে শূত্রায় উৎপন্ন সন্তান-_ 
এই ছয় প্রকার সন্তান ভ্রাহাদের সবর্ণোৎপন্ন সন্তান হইতে 
অপকুষ্ট। 
ব্রাঙ্গণের ত্রাঙ্মণী-জাত সন্তান, ক্ষজিয়ের ক্ষজিয়া-জাত 
সম্ভান। বৈশ্যের বৈশ্যা-জাত সম্তান-_-এই ভ্রিবিধ সন্তান এবং 
ব্রাঙ্গণ হইতে ক্ষজিয়া ও বৈশ্যায় জাত ও ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যায় 
জাত সন্তান, এই ত্রিবিধ সন্তান--সাকুল্যে এই যড়বিধ 


১২ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


সম্ভান দ্বিজধর্্মাীবলন্বী ; এজন্য ইহারা উপনয়নাদি দ্বিজাতি- 
সংস্কারে যোগ্য হইবেন । যাহার! প্রতিলোমজ জাতিতে উৎপন্ন 
অর্থাৎ শূদ্র ও ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ব্রাণা, ক্ষত্রিয় ও ত্রাঙ্গাণী, শূত্র ও 
ক্ষিয়া, শৃদ্র ও বৈশ্যা, বৈশ্য ও ব্রাঙ্মণী হইতে উৎপন্ন স্ৃত, মাগধাদি 
জাতি, তাহার! শত্রধম্ী অর্থাৎ উহাদের উপনয়ন-সংস্কীর নাই। 
বিংশতি ধর্মশান্ত্প্রণেত খধিবর্গ যেকালে সমাজের 
নিয়ন্তুত্ব ও পোষ্ুন্ব ঠাহণ করিয়া রাজহ্যগণের সহায়তা 
করিতেন, ততকালে কর্মকাণ্ডীয় ক্রিয়ামার্গের সমাজ তাহাদের 
শীসনক্রমে পরিচালিত হইত। পৌরাণিকগণও তাত্কালিক 
ব্যবহার ও কখন কখন কন্মবিধানগ্ুলি লিপিবদ্ধ করিতেন। 
ইতিবৃত্ত ও পুরাণাদিতে ব্রাহ্মণ-নির্দেশের যে ব্যবস্থাসমূহ পরিদৃষ্ 
হয়, ভাহা অনেকস্থলে ন্যুনাধিক ধর্াশান্্গুলির মতপোষণ- 
মা । ধর্মশান্ত্রগুলি বিধিশাস্্র হইলেও প্রকুতভাকে এ বিধিশুলি 
কাধ্যে কিরূপভাবে পরিণত হইয়াছে এবং কিন্নূপভাবে ধর্ম" 
শীসম্রকদগণের বিধানসনূহ জগতে সমাদূত হইল, তাহার নিদর্শন 
বিজ্ঞ এভিহাশান্ত্রের লেখকগণ ইতিবুত্ত-বর্ণনচ্ছলে লিখিয়াছেন। 
দেশভেদে পুরাকালে ভিন্ন ভিন্ন শাখাশ্রিত বৈদিক প্রয়োগশান্ত্র- 
সমূহ বণধন্মের ক্রিয়ার ব্যবস্থাপক ছিল । কোথাও কোথাও কোন 


কোন বংশে নির্দিষ্ট ব্যবহার-প্রণালী অপর দেশের অন্য খাষি- 
বংশের ক্রিয়ার সহিত প্রথগ ভাব লাভ করিয়াছিল । 

কোথাও বা! খক্‌-শাখায় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, শাঙ্ায়ন 
শ্রোতসুত্র, সামশাখায় লাট্যায়ন শ্রোতসূত্র, গোভিলীয় গৃহ- 
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সূত্র, শুরুযজুঃশাখায় কাত্যায়ন শ্ৌতসূত্র, পারস্করীয় গৃহসূত্র, 
কৃষ্ণযজূঃশাখায় আপস্তম্বীয় শ্রোৌতসূত্র, অথর্ববশাখায় কৌষীতকসূত্র 
প্রভৃতি নানা প্রয়োগ-গ্রন্থের স্থানসমূহ বিংশতি ধর্মশাস্ত্রকৎ 
ঝধিগণ রাজবলসাহায্যে ন্যুনাধিক অধিকার করিয়াছিলেন। 

:* 'আবার দেশভেদে প্রয়োগবিধি-বিধান কোন কোন নিন্দিষট 
ধন্মশান্্র-অবলম্বনে সাধিত হইত। কাহারও মতে মানবধশ্ম- 
শান্জের এবং কলিপ্রারন্তে পরাশর-মতের প্রাবল্য, অন্যান্য 
বিংশতি ধর্মশান্ত্রকদগণের উপেক্ষা, কাহারও মতে হারীত-মতের 
প্রাধান্য 'ও অন্যান্য ধন্মশাস্ত্কুদগণের কর্মাদেশ-সদূহের শিথিলতা! 
জ্ঞাপিত হইয়াছে । ধীহার যাহা সুবিধা, তিনি অন্যের সম্মতি বা 
রুচির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই নিজ-রুচিকে বহু সম্মান 
করিয়াছেন 

ধন্মশান্ত্র হঈতে মধাযুগে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রহ- 
কারের নবাম্মতি-সমৃহের অভ্যুদয় হইতে দেখা যায় । নিজ-নিজ 
রুচি-বলে বিধিশাস্ের কোন কোন অংশের সমধিক মর্যাদা 
স্থাপন, কোথাও বা! মূলপ্রয়োজন-পারত্যাগ-পুর্ধক নিজ-রুচিবলে 
কোন কোন বাকোর গহণ,_ইহা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থপাঠকালে 
বহুশান্ত্রদর্শী ব্যক্তি সর্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ব্যবহার- 
শান্তর যে দেশে, যে কালে, যে পাত্রে যেরূপভাবে কন্মক্ষম 
হইয়াছে, তাহাই তদ্দেশে, তণুকালে, তত্তৎ পাত্রে বহুমানিত ; 


কিন্তু সেই মর্যযাদাী দেশভেদে, কালভেদে, পাত্রভেদে সেরূপভাবে 
আদৃত বা! স্বীকৃত হইয়াছে বলা যায় না। 


১৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ব 


কেবল ব্যবহারশাস্্ স্বদেশে, সর্ববকালে, সর্ধবপান্রে সম্যগ্‌- 
ভাবে সমাদৃত হইবে,এক্ধপ আশা করা যায় না । যে কালে, 
যে দেশে, যে পাত্রমধ্যে কম্মকাণ্ডের প্রাধান্য-ব্যতীত ভন্য জ্ঞান 
বা ভক্তিমার্গের কথার আদর ছিল না, সমাদর নাই বা বমানন 
থাকিবে না, তাহাদের মধ্যে সেই কালে, সেই দেশে বাবহাঁর- 
মার্গের বিধিসমূহ-ব্যতীত অগ্যান্ত বাবহার অবশ্যই শ্রথ হইয়াছে, 
হইতেছে এবং হইবে । বৈদিকপৃত্রসমৃহের প্রমাণাবলী, বিশতি 
ধর্মমশাস্ত্রের প্রমাণসমূহ, পুরাণ, এঁতিহা প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রমাণাবলী 
যামল পঞ্চরাত্রাদি তন্বশান্ত্রের প্রমাণ অন্মদ্দেশীয় বাবহার- 
শান্ধপ্রণেতা ম্মার্ভবিবুধাখ্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্যোর ও কমলাকরের 
গ্রন্থাবলীতে পরিদৃষ্ট হয়। মাধবের কালমাধব, কমলাকরের 
নিণয়সিদ্বু, চগ্চেশ্রের বিবাদরভাকর, বাচস্পতির বিবাদ- 
চিন্তামণি' জীনৃতবাহনের “দায়ভাগ ও কালবিবেক, হলায়ুধের 
ব্রাঙ্গণসর্ধস্থ, খুলপাণির প্রায়শ্চিন্ু-বিবেক, ছলারি 'নৃসিংহা- 
চার্য্যের স্মৃতার্থসাগর, আনন্দতীর্থের সদাচার-শ্মতি, নিঙ্গাদিতোর 
সুরেন্্রধন্মমপ্তীরী, কুঞ্চদেবের নৃসিংহপরিচর্য্যা, রামার্চনচন্দিকা 
প্রভৃতি সংখ্রহ-গ্রন্থেও রুচিভোদে বনু মতভেদ দুষ্ট হয়। যিনি 
ঘে মতের পোষণ করেন, তাহার বিচারে তাহার মনোগত ভাব- 
পোষণকারী পুর্ব্বাচার্ধ্য খধিগণের কথা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহ্গত হয় । 

ব্রাহ্মণের শৌক্রবিচারসম্বন্ধে অনুশাসনপব্র্ধ অন্য স্থলেও 
অপসদ, অনুলোমজ, দুর্ধাভিষিক্ত ও অঙ্বষ্ঠবর্ণকে ব্রাঙ্গণ বলিয়া 
সবিশেষভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে । অপসদ, মূদ্দাভিষিস্ত ও 
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অন্বষ্ঠের সন্তানেরা ভারতের অনেকস্থলে 'ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞায় অভিহিত 
হইয়া অগ্যান্য শৌক্র-বিচারপর ব্রাহ্মণের সমশ্রেণীস্থ হঈয়াছেন। 
কোথাও বা তাহারা বাধ! পাইয়া তাদৃশ বিচারপর ত্রাহ্গণান্তভূক্ত 
হইতে পারেন নাই! বেদের সংহিতা প্রভৃতি অংশ আলোচনা 
করিলে স্পষ্টই পাঠককে কন্মমার্গই বেদতাৎপর্ধয বা উদ্দেশ্য 
বলিয়া! ধারণা করাইবে । আবার বেদের শিরোভাঁগ উপনিষৎ 
প্রভৃতি পাঠে আত্মঞ্ঞানের উৎকর্ষ ও আনুষঙ্গিকভাবে কর্মমমার্গের 
শিথিলতার ধারণ] অবশ্যন্তাবী। উপনিষৎ পাঠকের রুচি আবার 
দুই প্রকার । কেহ আত্মজ্ঞানের উত্কর্ষ-সাধনে প্রবৃস্ত হইয়া 
ব্যবহার-রাজাস্থিঠ কম্মীবলীর সাহায্যে তদ্বিপ্রীত ভাবলাভরূপ 
নির্বরবিশেষবুদ্ধি করিয়া নিজকন্মবুদ্ধিতত্যাগরূপ বৈরাগ্যের 
উপাসনা করেন। অপরে উপনিষণ্ড পাগে বাবহার-রাজাস্থিত 
কশ্মকাণ্ড গর্থণ বা বহুমানন না! করিয়া কন্মাকাণ্ডের সাহায্য- 
ব্যতিরেকে ব! জ্ঞানকাণ্তীয় বিচার-ব্যতিরেকে বেদপ্রতিপাস্ বস্তুর 
সবিশেষত্র অবগত হইয়া ভক্তি আশ্রয় করেন । কোন মহাজন 
ধাণ্যিক মনুষ্য-পরিচয়ে ত্রিবিধত্ব উপলব্ধি করিয়! যে ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন, উহা! শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীপঘ্ভাবলী নামক সংগ্রহ- 
গ্রান্থে উদ্ধার করিয়াছেন, 
কর্্মাবলঙ্বকাঁঃ কেচিৎ কেচিজ জ্ঞানাবলগ্বকাঃ। 
বয়ন্ত হরিদাপানাং পাদজোগাবলম্বকাঃ ॥ 

ধাশ্মিক মানবগণেব মধ্যে কেহ কন্মীবলম্বী,' কেহ বা জ্ঞানা- 

বলম্বী; কিন্তু আমাদের কেবল হরিদাসগণের পাদত্রীণ-বহন- 
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মাত্রই অবলম্বন। কন্মশাখা ও জ্ঞানশাখা_-এই উভয়ই বেদ- 
বৃক্ষের স্বন্বদ্ধয়। এ শাখাছ্য়ে ধাহারা আশ্রিত, তাহার! শুদ্ধতক্তি 
হইতে বিচ্যত। বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ পরমপরুফলই শুদ্ধতক্তি 
কর্মক্ষেত্রে মানবমাত্রেই কম্মফলে আবন্ধ। জ্ানদ্বারা কণ্মফল-বন্ধ 
হইতে মুক্ত হইলেও যে-কাল-পর্য্স্ত শুদ্ধতক্তি আশ্রয় ন! কর! 
হয়, তৎকাল পর্যন্ত মনুষ্য কন্মফকলে আবদ্ধ থাকেন। সুতরাং 
জ্ঞানাবলম্বী সাধক নিজপরিচয়েই কন্মকাণ্ডে আবদ্ধ । শ্ীমস্তাগবত 
( ৩২৩1৫৬ ) বলেন» 
নেহ বৎ কল্প ধন্্ার ন ক্রিগায় কলতে। 
ন তীর্থপাদস্বোরৈ জীবন্নপি মতো হি সঃ ॥ 

মনুষ্য নিগ-নি বাসনান্ুকুলে কর্মসনৃহ করিরা থাকেন। 
তাহাতে অকর্থী, বিকণ্ম ও কুকণ্ম-ব্যতীত সৎকন্ম হয় । লৌকিক- 
জ্ঞানে যাত] সন্ধগুণের ক্রিয়। বা সুনীতি-পুষ্ট পরোপকারের কার্য্য, 
উহাইি সক: | নিজ-বাসনা-চরিতার্থতা ঘি পরোপকারপ্রবুন্তি 
লক্ষ্য করির। উদয় ন। হয়, তাহা হঈলে সংকর্ম্ের উদয় করায় 
না। অসংকার্য অর্থাৎ যদ্দার। নিজের ও অপরের অসুবিধ। হয়, 
এরূপ কাধ্য ত্যাগ-পুর্বক বীহারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন এবং 
সেই ক্রিয়াগুলিকে বিবুগতোষণ মনে করেন না, তীহারা নিজে 
জীবিত মনে করিলেও মৃত বলিয়া কীত্তিত হন। কণ্মকাণ্ীয় 
মনুয্যমান্রেরই নিজ-কার্ধ্য ধশ্মের উদ্দেশ্যে আচরণ করা বিহিত। 
আবার সঞ্চিত ধন্মসমূহ বিরাগ-উৎপত্তির জন্য অনুষ্ঠিত না হইলে 
উহ! অন্ঞানের জনক হয়। সত্বগুণের আত্মস্তরিতাক্রমে মনুহ্য 
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সদাচার ত্যাগ করিয়া পুনরায় রজস্তমোগুণ-সাম্যে তাহাতে 
অনুরক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। রজোগুণ-দ্বারা তমো। 
নিরাস এবং সন্বগুণঘ্ারা রজন্তমঃ নিরাস-পুর্ধক পুনরায় বিশুদ্ধ 
সন্ত-দ্বারা সন্ত্গুণের প্রতি বৈরাগ্যই জ্ঞানের উত্তমতা । এ 
অবস্থাকে নিগুণ বল। যায়। নিগুণ অবস্থা লাভ না করিয়া 
অজ্ঞানপুষ্ট বিরক্ত জীবনও মৃততুল্য মাত্র । সেজন্য লব্ষজ্ঞানী 
পুরুষ তীর্থপাদ ভগবানের সেবা বা ভক্তিবৃত্তি আশ্রয় করেন। 
ইহাই জ্রীবিত ব্যদ্ভির চৈতন্যের পরিচয় । যথেচ্ছাচার-বিশৃঙ্খল- 
মার্গের উন্নতিক্রমে স্ুশুঙ্খল কন্মমার্গ। কন্মমার্গের উন্নতিক্রমে 
কন্মশিথিলতায় জ্ঞানমার্গ বা বৈরাগ্য । কন্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের 
শিখিলতায় মননের ভক্তিমার্গলাভ ও চেতনধন্মের সর্বোত্তম 
বিকাশ। ভক্তিকৈবল্যপথে ভোগপর কম্ম ও ত্যাগপর জড় 
নিবিবশিষ্ট জ্ঞবানমাত্রের আদর নাই । 

বল! বানুল্য, মাত্রয় ও ব্যবহারপুঞ্জ ভিন্ন হইলেও জীবের 
বর্মান প্রকাশ নুটলোকের চক্ষে একই প্রকার। ভারতীয় 
কন্মকাণ্ডতরত জীব-সম্প্রদায় প্রত্যেক মানবকেই জীবরূপে দর্শন 
করিয়া তাহার কর্মাকাণ্তীয় বিচারের অধীন জ্ঞান করেন। ষে- 
কাল-পত্যন্ত-ন! তিনি কন্মের বিক্রমসমূহ স্বয়ং উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হন, তৎকালাবধি তাহার কম্মমাহাত্য ও কম্মফল-লীভ- 
প্রাপ্ত্যাশা হইতে মুক্তি নাই। জ্ঞানোদয়ে যখন কর্মকাণ্ডের 
শিথিলতা হয় এবং নিজোপলব্ধি সম্পণভাবে স্থুনিম্মলতা লাভ 
করে, তখন ভক্তিবৃত্তিতে অস্বিত। পর্যবসিত হয় । যিনি ভক্তি- 

হ্‌ 
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মার্গকে কন্মমাগের অন্যতর জ্ঞানে ভ্রান্ত, তিনিই আপনাকে 
জ্ঞানাবলম্বী প্রভৃতি অভিমানে উদ্দিগ্ন করান। আবার তাদৃশ 
জ্ঞানী কম্মের বশবগ্তিতায় সাধনসমূহ ম্যাস্ত করায় নানাধিক 
কন্মাগ্রহিতাই তাহার জীবনে অভিব্যক্ত হয়। , 

যদিও ভক্তিমার্গাশ্রিত জীবানুভূতি বাস্তবিক কর্মাধীন 
নহে, তথাপি কমন্মী ও জ্ঞানীর চক্ষে অন্য প্রকারে দৃষ্ট হয় না। 
কর্ম্মকাণুপ্রিয় মানব মহাশয় তীর্থপাদাশ্রিত ভক্তকে নিজ শ্রেণীস্থ 
জ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়। কম্মকলাধীন জ্ঞান করেন । আবার জ্ঞানা- 
বলন্বী তাহার ভ্রম-ময় পাঙ্ডিত্যের সহায় হইয়া নিজ বিশ্বাসভরে 
ভক্তের কম্মাধীনত্-শৃখল পরাইয়া দেম। সুতরাং ভক্তিমার্গাশ্রিত 
জনের বিচার-ব্যতীত শাগ্ জ্ঞানী, কম্মী বা যথেচ্ছাচারীর বিচারে 
ভন্তেরও কম্মকলাধীনত্ব আছে। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ভক্তি- 
কৈবাল্যে এই বিচার দুব্ধল। . উপরি-উক্ত মার্গভ্রয়ের অসংখ্য 
গ্রন্থরাজি, খঁব-চরিত্র ও ইতিহাসপুগ্ত তাহাদের সন্থন্ধীয় বিচার- 
বিষয়ে স্ধীবর্গকে সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই । 

কম্মশান্দ্ের বিধান-সমূহ বাহারা স্থিরবিশ্বাসে ধীরচিন্তে 
অনুমোদন করিয়াছেন, তাহারা উপনিষতকথিত জ্ঞানশান্ত্ের বা 
ভক্তিশান্ত্রের প্রমাণ উপলদ্ধি করিতে স্বভাবতঃ উদাসীন । 
সে-জন্য আনাদের ব্ভনান নিবন্ধটা কন্মপ্রিয় ব্যক্তিগণের রুচির 
উপযোগা করিয়। লিখিত হইল। প্রকৃতির অন্তভূক্তি কম্মরাজ্য 
ও তাহার যুক্তিবিতানই আমাদের বর্ধমান নিবন্ধে আবদ্ধ 
থাকিবে। স্ততরাং এই অধ্যায় প্রকৃতিজনকাণ্ড'-নামে উদাহতত 


সপ 
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হইলে পরবত্বী নিবন্ধকে “হরিজনকাণ্-নামে অভিহিত করা 
আবশ্যক । সেখানেই আমরা কন্মাতীত জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের ও 
হরিজনগণের কথা বলিব। প্রাকৃতজন-সমৃহ জ্ঞান ও ভক্তি- 
শাস্ত্রের মধ্যাদাকারী শাস্ত্রসমৃহকে একেবারে ত্যাগ করেন না, 
সেজন্য তত্তৎ গ্রন্থের প্রমাণ ও প্রাকৃত যুক্তিসমূহ এখানে স্থান 
পাইলে তাদৃশ দোষের বিষয় হইবে না । 
ত্রাঙ্গুণ' বলিয়া ধাহাদের সমাজে একবার মাত্র খ্যাতি লাভ 
ঘটিয়াছে, তাহাদের বংশ-পরম্পর৷ ব্রাহ্মণ, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 
সতা, রেতা, দ্বাপর যুগত্রয়ে ধাহারা একবার কোনপ্রকাঁরে ব্রাহ্মণ 
ংজ্ঞা লীভ করিয়াছেন, শ্াহাদের অধস্তনগণ বিংশতি ধন্মশাস্ত্র ও 
সংমাজিক ব্যবহারের সাহাযা লাভ করিয়া! ব্রাঙ্মণ-সংজ্ঞা রক্ষা ও 
ব্রাহ্মণের অধিন্ার-সমূহ পাইতে প্রাথী হইয়াছেন। এতৎ- 
সম্বন্দে কএকটা কথা৷ এই যে, পুববকালে ব্রাব্ষণ-জীবনে দশটা 
সংস্কার প্রচলিত ছিল। ভন্মধো গভাধান-নামক সংক্গার- যাহা 
প্রকুতপ্রস্তাবে শৌক্র-বিচারপর ছিল, তাহা কাঁল-প্রভাবে 
বিপধায় ও বিকৃতি লাভ করিয়াছে । দেবলের মতে, প্রাত্যেক 
গর্ভের পূর্বে আধান সংস্কার করিবার পরিবর্ধে একবার মাত্র 
সংস্কার করিলেই সকল গভ-সংস্কার জানিতে হইবে । দেবল 


বলেন,_ 
সকৃচ্চ সংস্কৃষ্ণা নারী সর্বগর্ভেষু সংস্কতা। 

বঙ্গদেশে ম্মার্ত ভট্টাচাধ্য মহাশয়ও একবার মাত্র এই সংস্কারের 

পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু এই সংস্কার প্রবল থাকিলে শৌক্র- 
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বিচারের প্রমাণ অধিক হইত। মহাভারত বনপর্বেধ ১৮* 
অধ্যায়ে ৩১ ও ৩২ শ্লোক, 


জ!তিরত্র ঃহাসপ মনুষ্যত্ব যহামতে। 
সঙ্করাৎ সর্ধবর্ণানাং ছুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥ 
সর্ব্বে সর্ধস্থপভানি জনঘ়ন্তি সদা নরাঃ। 
বা্পেথুনমথে। ছন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্‌ ॥ 


যুধিন্টির নুষকে বলিলেন,_হে মহামতে মহাসর্প, মনুযযুহ্ে 
সকল বর্ণের মধো সাঙ্কধ্যবশতঃ বাক্তিবিশেষের জাতি নিরূপণ 
করা দুষ্পরীক্ষ্য, ইহাই আমার বিশ্বাস। 

যেহেতু সকল বনের মানবগণ সকল বর্ণের স্ত্রীতেই জন্তান 
উৎপন্ন করিতে সমর্থ । মানবগণের বাক্য। মৈথুন, জন্ম ও মরণ 
সকল বণেরই «একই প্রকার । | 


কোন ব্যক্তি ব্রা্গণ, ক্ষবিয়াদির ওরসঙ্গাত কি নু, তাহা 
নিরূপণ করা বিশেষ ডট । ভাহার বাকা বিশ্বাস না করিলে 
জাতি পরীক্ষার অন্য কোন উপায় নাই। ব্রঙ্গা হইতে আরম্ত 
করিয়া অগ্ভাবধি যে-সকল ব্রাঙ্মণাঁদি বংশ-পরম্পরা৷ বিশ্রদ্ধভাবে 
উৎপন্ন হইয়াছেন প্রকাশ, তাহাদের প্রত্যেকের প্রকুষ্ট প্রমাণ- 
ব্যতীত এইরূপ জাতর নিঃসন্দেহে সত্যতা নিরূপিত হইতে 
পারে না। মহাভারতের টাকাকার শ্রীনীলক্খ এই গ্লোকের 
টাকায় একটি শ্রতিবচন উদ্ধার করিয়াছেন, 

ন চৈতদ্ছিদে। ব্রাঙ্গণাঃ স্মো বরমরাক্ষণা বেতি ॥ 


প্রকতিজনকাণ্ড ২১ 


আমর। জানি না, আমরা কি ্রাঙ্গণ, অথবা অক্রাঙ্ধণ। এই 
প্রকার সত্যপ্রিয় খষিগণের চিত্তে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। 

ধাহার। ব্রা্গণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিপ্রোচিত যোগ্যতা- 
রক্ষণে অসমর্থ, তাহাদের বা তাহাদের অধস্তন সম্তানবর্গের ত্রাঙ্গণন্ত 
কি পরিমাণে সিদ্ধ, তাহা বিচার্্য। অপকর্ণ-দ্বারা শৌক্র-বিচারের 
অধিকার ও শক্তি খর্ব হয়, আর পাপকর্ম-দ্বার! পাতকাদি ও 
পাতিতাদি ঘটে। 


ধন্মশাজ্কার বিষণ (৯৩ অধ্যায় ৭--১৩ শ্লোক) এবং 
মানব-ধন্মশান্্র (৪র্থ অধাদ ১৯২ ১৯৫২০ শ্লোক) বলেন” 


ন বার্ধ্যপি প্রযচ্ছেত্ত, বৈডালব্রতিকে দ্বিজে। 

ন বকত্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্শবিৎ ॥ 

ধর্দর্ধবভী সদালুবশ্ছ!ন্মিকো লোকদস্তকঃ | 

বৈড়লিব্রতিকে। জ্ঞেরে। হিংঅ সর্বাতিসদ্ধিকঃ ॥ 

অধোদৃষ্টিনৈ কৃতি কঃ স্বার্থপাধনততৎপরঃ। 

শঠোমিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতপরো দ্বিজঃ ॥ 

যে বকব্রতিনো বিপ্রা। যে চ মাজ্জারলিঙ্গিনঃ | 

ত পনতন্তান্ধতাঁমিজে তেন পাপেন কন্মণা ॥ 

ন ধঙ্মশ্ত।পদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ। 
 ব্রতেন পাপং প্রচ্ছস্ত কুর্বন্‌ ীশৃদ্রদন্তনম্‌ ॥ 

প্রেত্যেহ চেদুশো বিপ্রো গৃহতে ব্রহ্মবািভিঃ | 

ছুল্পান/চরিতং যচ্চ ত্দৈ রক্ষাংসি গচ্ছতি ॥ 

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষণ যে৷ বৃত্তিমুপজীবতি। . 

স লিঙ্গিনাং হরত্যেনন্তির্যাগ. যোনৌ প্রজায়তে ॥ 


২ ব্রাহ্মণ ও বৈষৰ 


ধাম্মিক মানব বৈড়ালব্রতক ত্রাঙ্মণ-সন্ভতানকে একবিন্দু জলও 
দিবেন না। পাপিষ্ঠ বকব্রতিক ব্রাহ্মণ-সম্ভানকে এবং বেদান- 
ভিজ্ঞর-নামধারী ব্রাঙ্গণ-সন্তানকেও একবিন্দু জল দিবেন না। 

ধর্মধ্বজী (লোকসমক্ষে ধাম্মিক সাজিয়া স্বতঃ পরতঃ 
ধাশ্মিকতা প্রকাশকারী ), সর্বদা পরধনাভিলাবী, কপট, লোক- 
বঞ্চক, হিংতআ্র এবং সর্ববনিন্দুককে “বেড়ালব্রতিক' বিপ্র বলিয়া 
জানিবে। 

আপনার বিনীতভাবপ্রদর্শনকল্লে সর্বদা অধোদৃষ্টি, নিষ্ট,র, 
কপটবিনযী ব্রাক্ষণ__বকব্রতিক | 

যাহার! বকত্রতী ব! বিড়ালব্রতী, তাহারা তৎপাপফলে 
অন্ধতামিশ্র-নরকে গমন করে। 

্বী-শুদ্রগণের মোহনের জন্য নিজানুষ্ঠিত পাপের প্রারশ্চিত্ত 
গোপন-পূর্ববক ব্রতরূপে আচরণ করিয়া নিজের ধর্ম-প্রবৃত্তির 
পরিচয় দেয় । 

ইহ ও পরলোকে ব্রঙ্গবাদিগণ ইহাদের নিন্দ। করেন। 
কপটতাচরণে যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহ! রাক্ষসাধীন। 

চিহ্মধারণের অন্তপযোগী হইয়া তত্তচ্চিনব-গ্রহণ-পুর্ববক তত্তদস্ডি- 

দ্বারা জীবিকাঙ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাহাকে জাশ্রয় 
করে এবং তৎপাপে তির্য্যগ যোনি লাভ করে । 

ধন্দশান্জকার বিষুর (৮২ অধায় ৩২৯ সংখ্যা) আরও 
বলেন, 


হীনাধিকাঙ্গান্‌ বিবর্জয়েৎ বিবর্শৃস্থাংশ্চ, বৈড়ালব্রতিকা ন্‌, বৃথা লিঙ্গিন:, 


চি 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ২৩ 
নক্ষত্রজীবিনঃ, দেবলকাংশ্চ, চিকিৎসক।ন্‌, অনুদাপুত্রান্, তৎপুত্রানূ, 
বহুযাজিনঃ, গ্রামঘাজিন:, শুদ্রযাজিনঃ, অবাজযবজিনঃ, ব্রাত্যান্‌, তদ্‌- 
যাজিনঃ, পর্ধকারান্, সুচকান্‌, ভূতকাধ্যাপকান্‌, ভূতকাধ্যাপিতান্‌, 
শূদ্রারপুষ্টান্‌, পতিতসংসর্গান্, অনধীয়ানান্‌. সন্ধ্যোপাসনত্রষ্টান, রাজসেব- 
কান্‌, নগ্রান্। পিত্রাবিবদমানান্, পিতৃমাতগুর্বগ্রিস্ব।ধ্যাক়ত্য।গিনশ্চেতি, 
ঝন্ষণাপসদ| হোতে কথিতাঃ পংক্তিদৃষকাঃ। এতান্‌ বিবজ্জয়েৎ যত্াৎ 
শ্রদ্ধকর্মণি পণ্ডিতঃ ॥ 


হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, অন্যায় কন্ধকারী, বৈডালব্রতিক, বৃথা- 
চিহধারী নক্ষত্রজ্জীবী, দেবল, চিকিৎসক, অপরিণীতাপুত্র, তৎ- 
পু, বহুযাজী, গ্রীমযা প্লী, শুদ্রযাজী, অযাজ্যযাজী ব্রাত্য, ব্রাত্য- 
বাজী, পর্বকার, সুচক, ভূৃতকাধ্যাপক, ভূতকাধ্যাপিত, শুদ্রান্ন- 
পুষ্ট, পতিতসংসগাঁ, বেদান'ভজ্ঞ, সন্ধ্যোপাসনভ্রষ্ট, রাজসেবক, 
দিগন্বর, 1পতার সহিত বিবাদকারী, পিতৃমাতৃগুর-অগ্পি এবং 
স্বাধ্যায়-ত্যাগী ব্রাঙ্গণগণকে ত্যাগ করিবে। ইহারা ব্রাহ্মণাধম 
এবং পংক্তিদূষক বলিয়া কথিত। প্ত বাক্তি পিতৃকাধ্যে যত্ব- 


মি 


পূর্বক ইহাদিগকে বর্জন করিবেন । 

অতিপাঁতক, মহাপাতক; অনুপাত, উপপাতক, জাতিভ্রংশ- 
কর, সঙ্করীকরণ ( পশুবধাদি ), পাত্রীকরণ, মলাবহ ও প্রকীর্ণক 
_এই নববিধ পাপ করিবার যোগ্যত৷ ব্রাহ্মণের থাকায় পাপ- 
সমূহ গোপন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করায় ত্রাহ্মণত্ব কি পরিমাণে 
কাহাতে আছে, তাহাও জানা যায় না। যে-সকল ক্রিয়ায় 
ব্রাঙ্গণের পাত্যাদি হয়, তাহা! গোপনে সাধিত হইলে সমাজ- 


১ঃ ব্রাঙ্মণ ও বৈষ্ণব 


শাসনের বৃত্ত হইতে রক্ষা পাঁওয়। যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে 
সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ায় তজ্ঞনিত অধমতা৷ অবশ্যই অন্তনিহিত 
থাকিয়া অধস্তনগণের অসদ্থ-ত্তি-গ্রহণ-পুব্বক দন্ত করিবার সুযোগ 
বৃদ্ধি করে। | 
বৃতিভেদে ব্রাহ্মণ অনেক প্রকার। অত্রি (৩৬৪--৩৭৪ 

শ্লোক ) বলেন,-- 

দেবে মুনিদ্ধিজো রা! বৈষ্ঠঃ শব! নিষাদকঃ। 

পশ্শ্নেচ্ছেতপি চাঙালো বিপ্রা দশবিধ।: স্মৃতীঃ ॥ 

সন্ধাং ক্ানং জপং হোমং দেবহানিতাপূজনম্‌। 

অভিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেববাঙ্গণ উচ্যতে ॥ 

শকে পাত্র ফলে মূলে বন্বাসে সদ রতঃ 

নিরভোতরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচাত্ে ॥ 

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ধসঙ্গং পরিতাযাজেত। 

সঙ্ঘযযেগবিচাবগ্থঃ স বিপ্রে! দ্বিজ উচানে ॥ 

অন্নাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্বসল্যুখে। 

আরস্তে নির্জিত। যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ)ত্তে ॥ 

কষিকর্্মরভো। ষশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালক2। 

বাণিজ্য বাবসায়শ্চ স বিপ্রে!। নৈঠ্য উচ্যতে ॥ 

লাক্ষালবণসন্মিশ্রকুসুন্তঙ্গীরসর্পিঘ।ম্‌ । 

বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শুদ্র উচ্যতে | 

চৌরশ্চ তস্করলশ্ৈ কুচকে দংশকন্তথ| | 

নতশ্তমাংসে সদা লুন্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥ 

ব্হ্মত্বং ন জানাতি ক্রঙ্গস্থত্রেণ গর্বিত | 

তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পঙুরুদাহৃতঃ ॥ 


প্রকৃতিজনকাও ২৫ 
নাপীকুপতড়াগানাং আবামন্ত সরংস্থু চ! 
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স নিপ্রো গ্রেচ্ছ উচাতে ॥ 
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্চ সর্ধবধর্্মাবিবজ্জিতঃ | 
নির্দরঃ সর্বভূতেষু বিপ্রশ্চাগ্ডাল উচ্যতে ॥ 


- 'দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শত্রু, নিষাঁদ, পশু, গ্রেচ্ছ 'ও 

চগ্ডাল,__-এই দশবিধ ব্রা্গণ শানে নিদিষ্ট আছে । 

যিনি সন্ধা, সান, জপ, হোম, নিত্য দেব-পুজী, অতিথি- 
সকার এনং বৈশ্যদেব পুজা করেন, তিনি “দেবব্রাঙ্গণ' | 

শীক, পত্র, ফল, মূল ভোজন করিয়। যিনি সর্বদা বনবাস 
করেন এবং সর্বদা! শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত থাকেন, তিনি “মুনিত্রাঙ্গণ' 
বলিয়া কথিত হন। 

যিনি সর্ধবসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা বেদাস্ত পাঠ করেন 
এবং সাংখাযোগ-ধিচাঁরে কাঁলযাপন করেন, তিনি “দ্বিজবিপ্র' 
বলিয়া কীত্তিত। 

যিনি সংগ্রামে সর্বসম্মুখে ধনুকধারিগণকে অস্ত্র-দ্বারা আহত 
ও পরাজিত করেন, তিনি “ক্ষত্রবিপ্রণ । 

যিনি কৃষিকম্মানুরক্ত, গবাদি পশুর পালনকর্ভী এবং 
বাণিজ্য-ব্যবসায়াদি বৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি “বৈশ্ববিপ্র" | 

যিনি লাঙ্গা, লবণ, কুস্ুস্ত, দুধ, দ্বৃত, মধু বাঁমাংস বিক্রয় 
করেন, তিনি 'শুদ্রবিপ্রণ | 

যিনি চোর, তন্কর, কুপরামর্শদাতা, সূচক, কটুবাক্-দংশক ও 


২৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 
সর্বদা মংস্ত-মাংস-আহারে লোলুপ, তিনি “নিষাদ ব্রাহ্মণ" বলিয়া 
কথিত হন। 

যিনি ব্রঙ্গতন্ব না জানিয়! ব্রাঙ্গণ-সংস্কারের গব্ব প্রকাশ 
করেন, সেই পাপে তাহার নাম 'পশুবি প্র | 

যিনি নিঃশঙ্কভাবে বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম অন্যাকে 
ব্যদহার করিতে বাধা দেন, তিনি এশ্রেচ্ছবি প্র বলিয়া কথিত হন। 

ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্্বধর্দ্মবিবজ্ঞিত, সর্বভৃতে নির্দয় এই 
প্রকার ব্রাঙ্গণকে “গডালব্রাহ্গণ বলা যায়। 

এই দশপ্রকার সংজ্ঞাবিশিষ্ট ত্রা্ষণ-ব্যতীত অন্রি মহাশয় 
€(৩৭৬--৩৭৯ শ্লোক ) আরও বলেন, 

জ্যোনিব্বিলে হাথর্ব।ণঃ কীরপৌরাণপাঠকাঃ | 


ৃঁ 
আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈচ্ধে। নক্ষত্রপাঠকঃ। 
চত্্কিপ্রা ন পৃজান্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥ 
মাগধো মাথুরশ্চৈন কাপটঃ কৌটকামলৌ । 
পপিপ্রা। ন পূজান্তে বুহস্পতিসম। যদি ॥ 
নজ্ে ছি ফলহানি: সান্তস্মাৎ তান্‌ পরিনর্জয়েৎ | 
জ্যোতিবিবিদ্‌, অথর্ববাবেদী এবং পুকপক্ষীর ম্যায় পুরাণ- 
বাচক,-_-এই তিন প্রকার বিপ্র। 
ছাগব্য-সায়ী, চিব্রকার, বেষ্, নক্ষব্পাঠক,_-এই চারিবিপ্র 
পাণ্ডিত্যে বুহস্পতিত্টলা হইলেও পুজনীয় হন না। 
মাগধ, মাথুর, কাপট, কৌট ও কামল,-এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ 
বৃহস্পতি-তুল্য পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও পূজনীয় নহেন | 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ২৭. 


ইহাদের দ্বারা যজ্ঞে ফল হানি হয়, সুতরাং ইহাঁদিগকে 
পরিত্যাগ করিবে । 

এতদ্ব্যতীত অত্রি (২৮৭ প্লোক ) আরও বলেন” 

শঠঞ্চ ত্রাঙ্গণং হত্বা শৃদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ। 

শঠ ত্রাহ্গণকে হত্যা করিলে শ্দ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধান 
মাত্র। ধর্মমশাস্মকার অত্রির মতে উপরি উক্ত ২৩ প্রকার 
ব্রাঙ্গণ-ব্যতীত আরও এক প্রকার ত্রাণ আছেন। তিনি 
(৩৭৫ শ্লোক ) বলেন) 

বেদৈবিহীনাশ্চ পঠস্তি শাঙ্গং শাস্ত্রেণ হীনাম্চ পুরাণ-পাঠাঃ | 
পুরাণভীনাঃ কষিণে। বস্তি আষ্টান্ততে ভাগবতা ভবস্তি ॥ 

বেদশান্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে 
ব্রাহ্মণ ধন্মশাস্ত্র পাঠারস্ত করেন। ধর্মুশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া 
কফলোৎপন্ন করিতে অক্ষম হইলে পুরাণ-বৃক্তা হন। পুরাণ- 
বাচনে অসমর্থতা ঘটিলে কৃষির দ্বারাই জীবিকানিব্রবাহ শ্রেয়ঃ 
জ্ঞান করেন। বল। বালা, বেদশান্ত্র পাঠ, ধন্মশাস্্ালোচনা, 
পুরাণ-শাস্ত্-বাচন প্রভৃতি উদরের জন্য জীবিকা জ্ঞান করায় 
এবং তথ্যতীত অন্য বাবহার অজ্ঞাত থাকায় তত্তজ্জীবিকার 
অনুপযোগিতা ক্রমে ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী হওয়াই ব্রাঙ্মণতের পরিণাম 
বুঝেন। আবার তাহাতেও উদর-ভরণে অযোগ্যত। হইলে সকল 
প্রকার কৃতিত্ব ও পারদশিতার অভাবে বৈষ্ণবের গুরু হইয়া 
অর্থোপার্জন-পুর্্বক আপনাকে ভাগবত বলিয়া প্রচার করাই 
জীবিকার উপায় স্থির করেন। 


২৮ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ঞব 


এই প্রকার ভগ্ডভাগবত ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত ২৩ প্রকার 
ব্রাহ্মণের সহিত একত্র সমাবিষ্ট হইলে ২৪ প্রকার ব্রাহ্মণের 
বিভাগ ধন্মশান্্কার অত্রি মহাশয় নিরূপণ করিলেন। মনু 
(২য় অঃ ১৫৭, ১৫৮ ১৬৮১ ১৭২ ও ৪থ অঃ ২৪৫, ২৫৫ শ্লোক) 
বলেন,__ 
ঘথ! কাষ্টমঞে হস্তী বথা চন্দ্ময়ো মৃগঃ। 
ব্চ বিপ্রোহনধীয়ানস্তুর্তে নাম বিত্রপ্তি | 
যথা যন্টোহ্ফলঃ স্বীযু যথা গৌর্দবি চাফলা। 
যথ! চাজ্ঞেংফলং দ।নং 'ভথা বিপ্রোংনটোগ্ফলঃ ॥ 
যোইনধীন্য দ্বিজে! বেদং অন্তাত্র কুরুতে অমম্‌। 
স জীবনেব শুদ্রত্বমাস্ত গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ 
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ বাব? বেদে ন জায়তে ॥ 
উত্তম!মুত্তমান্‌ গচ্ছন্‌ হীশান্‌ হীনাংস্চ বঙ্জরন্‌। 
বাক্ষণঃ শেষ ভামেতি প্রভাবায়েন শূদ্রতাম্‌॥ 
যেড্গ্থা সম্তমাজ্সানং অন্থ। সংন্্ ভাষতে। 
স পাপক্কভ্তমে। লোকে স্তেন আক্ম।পভারকঃ ॥ , 
যেরূপ কাষ্ঠের হস্তী, চন্মের মগ নাম-মাত্র, কার্য্যতঃ তত্তৎফল 
নাই, তজ্রপ বেদাধ্যয়নরহিত বিপ্র; এই তিনটী বস্তুই নাম- 
মাত্র। 
নারীগণের নিকট নপুংসক যেরূপ অকন্মণ্য, গাভীর নিকট 
অপর গাঁভি-দ্বারা যেরূপ সম্ভান-জনন-কার্ধ্য অসম্ভব, সেই প্রকার 
মূর্খ বেদাধ্যয়নরহিত বিপ্রকে দান করিলে নিক্ষলতা লাভ 
হয়। 


গ্রকৃতিজনকাণ্ড ২৯ 


যিনি বেদশান্স্-অধ্যয়নে যত না করিয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম 
করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই সবংশে সত্বর শুদ্রতা লাভ করেন। 
যে-কাল-পর্যন্ত-না বেদে অধিকার জদম্মে, তশকালাবধি 
ব্রাহ্মণের শত্রের সহিত সাম্য জানিবে। 
হীনকুল-বর্ডন-পুর্ববক উত্তমোত্তমকুলে সম্বন্ধ করিলে ব্রাঙ্গণ 
শ্রেষ্টভা লাভ করেন। তদ্িপরীতে শুন্রতা লাভ হয়। 
যিনি একপ্রকার স্বভাব-বিশিষ্ট হয়৷ সাধুর নিকটে অন্য 
প্রকার প্রঠিপন্ন হইবার কথা বলেন, ইহলোকে তিনি পাপকারীর 
অগ্রগামী ও আত্ববঞ্চক, তিনি চোর। মহাভারত অনুশীসনপর্কের 
(১৭৩ অধ্যায়ে ) লিখিত আছে” 
গুরুতল্পলী গুরুদ্বোহী গুরুকুৎসারতিশ্চ যঃ। 
ব্রহ্মবিচ্চাপি পণ্ততি ব্রাঙ্ণো ব্রঙ্গমযোনিতঃ ॥ 
যিনি গুরুপত্রীগামী, গুরুর বিদ্বেষী, গুরুর কুৎ্সা-গানরত, 
্রঙ্গবিৎ হইলেও তাদুৃশ ব্রাহ্মণ ব্রদ্মযৌনি হইতে পতিত হন। 
ক্রতিত্বতি উদ্চে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ডিতে। 
একেন বিকলঃ কণে দবাভামন্ধঃ প্রকীন্ভিতঃ ॥ 
বেদ ও স্মৃতি ত্রাঙ্গণগণের দর্শনেদ্দিয়্ধয়। বেদ না পড়িলে 
একটক্ষু অর্থাৎ কাণ! এবং স্বৃতি না পড়া থাকিলে তাহাকে অন্ধ 
জানিবে। 
কুর্পপুরাণ বলেন,__ 
ধোংন্তত্র কুরুতে যদ্রমন্ধীতা শ্রুতিং দ্বিজা: | 
সমংযুড়ো ন সংভাষ্যে। বেদবাহ্থো ছিজীতিভিঃ ॥ 


ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


ন বেদপাঠমাত্রেণ সম্থষ্যেদেষ বৈ দ্বিজা2| 

যথো ক্লাচারহীনস্ত পক্ষে গৌরিব সীদতি ॥ 
যোহ্ধীতা বিধিবদ্ধেদং বেদার্থং ন বিচাররেছ | 

স চান্ধঃ শুদ্রকল্পস্ পদার্থ, ন প্রপগ্ধতে ॥ 

সেবা শ্ববুর্তি্ষৈরুক্তা। ন স্মাক তৈরুদাহতম্‌। 
চ্ছনচরিতঃ ক শ্বা বিক্রীভুঃ ক সেবক ॥ 
পণীরুত্যাত্মনঃ প্রাণান্‌ যে বর্তন্তে দ্বিজাধনাঃ 

ভেযাং ছুরাজুনামন্নং ভুক্ত, চান্দ্রার়ণং চরে ॥ টু 
নাছ্াচ্ছড্রন্ত বিপ্রোহননং মোহ! রঃ কাদত। 
সশৃদ্যোণিং ব্রজতি বস্ত ভুউ ভে হানাপদি | 
(গঃবক্ষকা5 ন্‌ না ।জাক ন্‌; তথ! নিনজা | 
প্রেন্যান্‌ বাদ্ধ,যিকাংশ্চৈৰ বিপ্র।ন্‌ শুদ্রবদচরেৎ | 
ত্রণং কাষ্ঠিং কণং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরে বঃ 
বর্মার্থং কেনলং বিপ্র হ্ৃন্তথা পঠিতো ভবেৎ ॥ 


হে ব্রান্মণগণ, যিনি বেদ অধ্যয়ন ন| করিয়। ভন্য বিয়ে যত্র 


করেন, তিনি সম্যগ্রূপে মু ও বেদবহিক্কৃত। ব্রাক্গণগণ তাহার 
সহিত আলাপ কবিবেন ন।। 


কেবল বেদপাঠ করিয়! সন্তোষ থাকিবে ন।, আচারবিহীন 


হইলে কর্দমে পতিত ধেনুর শ্যার অবশ হইবে। 


যিনি বিধিমত বেদ-অধ্যয়ন-পূর্বক বেদার্থ বিচার করেন 


না, তাহাকে অন্ধ ও শূদ্রক্প জানিবে। তিনি পরমবস্থ প্রাপ্ত 


হইবেন ন1। 


দীসবৃন্তিকে ধাহার! কুক্কুরবৃত্তি বলিয়া! বর্ণন করিয়াছেন, 
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তদ্দারা সম্যক বলিতেও সমর্থ হন নাই। কোথায় স্বচ্ছন্দ- 
বিচরণকারী কুক্কর, আর কোথায় বা বিক্রীতপ্রাণ সেবক ! 

যে-সকল ব্রাঙ্গণাধম প্রাণ বিক্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই 
দুরাত্বগণের অন্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে । 

, ব্রাঙ্গণ কদাচ শৃদ্রের অন্ন ভোজন করিবেন না । যগ্ভপি 
স্বেস্ছাক্রমে অথবা মোহবশতঃ শুদ্রান ভোজন করেন, তাহ! 
হইলে বিপৎকাল-ব্যতীত্ত অগ্য সময়ে ডোজনফলে শুদ্রষোনি 
লাভ হয়। 

যে-সকল বিপ্র গোরক্ষা, বাণিজ্য, কারুকশীল, ভূত্যধম্ম 
এব; সুদ গ্রহণ করে, তাহারা শুদ্রবং জানিবে। 

তুণ, কাষ্ঠ, ফল ও ফুল ধর্দার্থে আহরণ না করিলে ত্রাঙ্গণের 
তত্ৎ কম্মকরণের জছ্য পাতিত্য হয়। 

ব্রা্গনের অধস্তনগণ শৌকর্ু-বিচারে ব্রাহ্মণ, সাধারণতঃ এই 
বিচার অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে । তাহাদের 
সাহাযোর জন্য স্মৃতিশাস্ত্, পুবাণ এবং এতিহোরও অভাব নাই । 
একপ ব্রাহ্গণ-সংজ্জাপ্রাপ্তুগণের মধো সতা ত্রাঙ্মণত্ব-সন্বন্ধে 
যে-সকল সন্দেহের কথা, পাপজছ্যা ব্রাঙ্মণত1 অভাবের কথা ও 
পাতিত্য-কথা উদাহত হইল, তাহাতে অনেক লোক-প্রচলিত 
্রাঙ্গণসন্তান ব্রাহ্মণতা-লাভে কতদূর যোগ্য, তাহা! আলোচক- 
মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । 

শৌক্রবিচারে অবস্থিত যে-সকল ত্রাঙ্গণ ধন্মান্তর গ্রহণ 
করিয়াছেন, সাবিত্র্য ব্রাঙ্মণতার জন্ত আগ্রহ প্রকীশ করেন 


৩২ ব্রাঙ্মণ ও বৈষ্ব 


মাই, তাহারা কিরূপভাবে আদৃত হইবেন ? বদ্ধু-শব্দ_ 
আত্মীয়-পুক্রাদি-বোধক ; কিন্তু “বরহ্মবন্ধু'-শব্দে শৌক্র-অধত্তন- 
দিগকে সংজ্ঞা! দেওয়া হয় না। ব্রন্মবন্ধু-শব্ধ গরণার্থ ব্যবহার 
হওয়ায় তাদৃশ শব্দ ব্রাহ্মণের অধস্তনগণ গৌরবের সহিত 
বাবহার করেন নাই। স্ত্রীলোক, শুত্র ও ব্রঙ্গবন্ধুৎ-__ইহার! 
একপ্রকার অধিকারবিশিক্ট, দ্বিজোত্তমাধিকার হইতে বঞ্চিত। 
বেদশান্ত্রে ইহাদিগের অধিকার নাই । বিপ্রাচার-রহিত, শিন্দ্য- 
কন্মকারী কেবল জাতিতে ব্রাঙ্গণকে পত্রঙ্গবন্ধ' বলা যায়। 
ছান্দোগ্য-উপনিষদে লিখিত আছে, 
অন্মৎ কুলীনোহননূচা ক্গবন্ধুরিব ভবতি। 

এই শ্রুতির শাঙ্করভাষ্য _ | 

“হে সৌম্য অননূষ্য তা র্গবন্ধুরিব ভবহীতি ঝন্ষণান্‌ বন্ধন্‌ 
বাপদিশতি, ন স্বরং ব্রাঙ্গণবুত্ঃ1/ 

ভাগবত ১1৪২৫ শ্পোক- 

্্ীশৃ বিজ ন্ধ,নাং ত্ররী ন ক্রন্তিগে।চরা। . 

ঝক্‌, সাম, বন্ছুব্বিদত্রয় স্ত্রীলোক, শুদ্ধ এবং দ্জবদ্ধুগণের 
কর্ণগোচর করাইবে না । 

ব্রহ্মবন্ধুদিগকে একেবারে প্রাণে বধ করিবে না এবং দৈহিক 
দগ্ডবিধান করিবে ন। বথ। ভাগবত ১৭৫৭ শ্লোক 

এম হি ব্রহ্মবন্ধ নাং বধে। নান্োতিন্তি দৈহিকঃ ॥ 

কর্মকা গুরত ব্যক্তিগণ স্বাভাবিক জ্ঞানী ও ভক্তগণ অপেক্ষা 

হীনবুদ্ধি। লৌকিক ও পারত্রিক সুখই কর্ধপ্রিয়গণের আরাধ্য । 
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সংসারে অধিকাংশ জীবই কর্ধবুদ্ধির আশ্রিত। এ বুদ্ধির হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন কেবলমাত্র জ্ঞানী ও ভক্ত। 
সাধারণ লোকে এঁহিক অনুভূতি-ব্যতীত উচ্চজ্ভান উপলব্ধি 
করিতে অক্ষম ৷ 

তাদৃশ জড়াসক্তিপ্রিয় জনগণের সম্বন্ধে কন্মশাস্ত্রে স্বর্গাদির 
চিত্র 'অন্কিত আছে। আবার দুঃখের অস্তিত্বও তাহাদের বিশেষ 
পরিচিত। ছুঃখের আদর্শ নরকাদিও কর্মশান্ত্রে বর্ণন দেখা ষায়। 
লৌকিক পাপ-পুণা-প্রভাবে জীবিতোত্তর-কালে স্বর্গ-নিরয়াদি 
এবং ইহকালে প্রতিষ্ঠা-প্রায়শ্িত্তাদি কর্ণ্মকাণ্ডরত বুদ্ধিহীন 
সাধারণ জনের প্রাপ্য বলিয়া বিশ্বাস । 

এই শ্রেণীর লোকের চিত্তরুত্তি আকর্ষণ করিতে বা তাহাতেই 
উহাদিগকে প্রলোভিত করিতে লৌকিক বিচারেই অতিরপ্রিত 
ভাষায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে উপদেশাবলী বিন্যস্ত আছে। 
আবার অতিরঞ্রিত ভাষায় গহণাদি দৃষ্ট হয়, যাহাতে তাহাদের 
পাপে প্রবৃত্তি না হয়। ছুঃখের ভয়, অপ্রশংসা ও নিন্দার ভয়ে 
অনেকে অধমত হইতে নিবৃত্ত হয়; প্রায়শ্চিত্ত ও নরকাদি ভাদৃশ 
জনগণের নিয়ামক । 

শাস্ত্রে ব্রাঙ্মণাদির প্রশংসা, বীর্য ও মাহাজ্য প্রচুরভাবে 
কীত্তিত আছে, আবার ব্রাঙ্মণ-যোগ্যতার বিষয়ে উৎকর্ষ, 
অযোগ্যতা-সন্বদ্ধে অপকর্ষতা প্রভৃতি শান্ত্রমধ্যেই দেখিতে পাওয়া 
যায়। যাহারা গুণ-দোষের দ্বারা চালিত, তাহাদের সম্বন্ধে 
এতাদৃশ বিধান প্রয়োজনীয়। আবার ক্ষুত্রচিত্ত, অসমর্থ, দুর্বল, 


ী । 


৩৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


মুর্খ, সর্বদা ভীত, শৌক্র ব্রহ্মবন্ধুদিগের চিত্তাবসাদের কথঞ্চিৎ 
লাঘবমানসে শাস্ত্রের কতিপয় উত্তিরও আদর করা যাইতে 
পারে। মহাভারত বনপর্ব্₹_ 
নাধ্যাপনাৎ যাজনাদ! অন্থন্যাদা প্রতিগ্রহাৎ। 
দোষে! ভব ত বিপ্রাণাং জ্বলিতাগ্রিসমা! দ্বিজাঃ ॥ 
ছুর্ধেদা বা স্ুবেদ! বা প্রাককৃতাঃ সংস্কৃতান্তথা । 
ব্রাহ্মণা নাঁবমন্তব্যা ভম্মাচ্ছন্ন! ইবাগ্রয়ঃ ॥ 
যথা শ্বশানে দীর্দোজাঃ পাহকো। নৈব ছুম্যৃতি। 
এবং বিদ্বানবিদ্বান্‌ ব। ব্রাঙ্মণো! নৈব হুষ্যতি ॥ 
ত্রাহ্মণগণ জুলিতা্িসদৃশ, সৃতরাং অধ্যয়নরাহিত্যে, অযাজ্য- 
যাজনজন্য বা অন্ত প্রকার অধম প্রতিগ্রহাদি-হেতু তাহাদের দোব 
হয় না। 
বেদজ্ঞানরহিত, বেদজ্ঞানসহিত, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত হইলেও 
ব্রাঙ্মগণ অবমানের পাত্র নন, তাহার! ভম্মাচ্ছাদিত অগ্নির হ্যায় । 
শ্াশানস্থ দীপ্ততেজ অগ্নি যেরূপ দুষ্য নহে, তন্রপ ত্রাঙ্গণ 
মূর্খ হউন বা পণ্ডিত হউন, দোষাহ নহেন। 
পরাশর বলেন,__ 
যুগে যুগে চ যে ধর্শাস্তত্র তত্র চ বে দ্বিজাঃ। 
তেষাং নিন্দা ন কর্তব্য যুগরূপা হি তে দ্বিজাঃ ॥ 
যে যুগে যে ধন্ম বলবান্‌ হয়, সেই যুগে সেই ধশ্মমীবলম্থী যে 
সকল দ্বিজ (তদ্ধন্মোচিত সংস্কার-দ্বার! দ্বিতীয় জন্ম-প্রাপ্ত) উদ্ভূত 
হন, তাহারা যুগান্ুরূপ, তাহাদিগকে গর্থণ করা উচিত নহে। 
এইরূপ অক্ষম জীবগণের নিজ-নিজ দুর্ভাগ্য কথঞ্চিৎ 


ছ 
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অপনোদনের জহ্ এই সকল বাক্য শাস্ত্রে স্থান পায়। কিন্তু 
এই সকল বচন-সাহায্যে ধাহার! প্রকৃত ব্রক্ষণ্য হইতে বিচ্যুত 
হন, তাহাদের ধন্ম হানি হয়। বৃহস্পতি বলেন, 
কেবলং শান্্মাশ্রিত্য ন কর্তবো। বিনির্ণয়ঃ | 
ৃ যুক্তিহীনবিচানে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥ 

ধর্মশাস্ত্রের প্রকৃত উপদেশ-পালনে যাহারা অক্ষম, সেই 
অনধিকারী জনগণের চিত্তের অবসাদ-খর্বমানসে এই প্রকার 
অনুকল্প বাক্য-সমূহ বিচার করিয়। শান্ত্র-তাৎপধ্য্য নিরূপণ করা 
কর্তব্য নহে। 

পরাশর-বচনঃ মহাভারতের কথা বা অন্যান্য তাদৃশ কথা-_- 
নিরাশ-রাজ্যে ভগ্নমনোরথের আশা-প্রদীপ-মাত্র । উদ্দেশ্য বিচার 
করিলে জানা যায় যে, কেবল নৈরাশ্ন-অপনোদন-কল্লে জীবের 
ভবিষ্যৎ উত্তম ব্যবহারের উতসাহবদ্ধন-জন্য, অব্রাঙ্মণদ্দিগকে 
ত্রাঙ্ষণাভিমানে প্রবৃত্তি-দান ও অব্রাহ্মণাভিমান বশতঃ দ্রিনদিনই 
তীহার! উত্তরোত্তর অধমত লাভ করিবেন, ইহার প্রাতষেধই 
তাতুপধ্য ৷ 

মানবের উন্নতির পথ এবং উৎকর্ষসিদ্ধির ছ্বার একেবারে 
বন্ধকরা শাস্ত্রকারগণের লক্ষ্য নহে, সেইজন্য স্ুচতুর বৃহস্পতি 
মহাশয় বলেন,-কেবলমাত্র শাক্স্রীবলম্বন-পুর্ববক সিদ্ধান্ত-নির্ণয় 
কর্তব্য নহে, যেহেতু যুক্তিহীন-বিচারে ধন্মহানি ঘটে। ধর্মশান্- 
কার বিহু (৭১ অধ্যায়,১ম সংখ্যা ) বলেন, 

অথ বঞ্চ ন1বমন্ঠেত ॥ 


৩৬ ত্রাক্মণ ও বৈষ্ণব 


কাহাকেও অসম্মান করিও না। 

ব্রাঙ্মণ সববেবাচ্চ, তাহাকে অপমান করা দূরে থাক্‌, জগতে 
অতি নিম্ন স্থানাধিকারী অধমা ভিমানী জনগণকেও মুষ্য-মাত্রেরই 
অসম্মান বা নিন্দা কর! কোনক্রমেই কর্তব্য নহে 

নিন্দাকারী বা অপমানকারী ব্যক্তির অবশ্যই পাপ হয়। 
প্রকৃত সত্য জগতের মঙ্গলের জন্য গোপন রাখিবার প্রয়াসও 
কপটতার চিহ্ন। বনপর্বেব যেরূপ ব্রাহ্মণের একমাত্র পরিচয় 
“সরলতা স্থির কারয়াছেন, দেই অসামান্য গুণপ্রভাবেই ব্রাঙ্মণ- 
লিখিত শাস্দ্ে সরলতার আদর্শ আমরা প্রতিশব্দেই লক্ষ্য করি। 
ব্রাহ্মণ বা সরলচিত্ত জনের নিরপেক্ষতাই ভূষণ । নিজ-প্রকৃতকথ! 
বলিতে গেলে তাহার স্বার্থের ক্ষতি হইলেও সরলতা-প্রভাবে 
হৃদ-উদ্ঘাটন-পুর্র্বক তিনি নিজ-সারল্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। 
যেখানে সরলতার অভাব, সেখানে ব্রক্ষণ্য আদৌ নাই, জানিতে 
হইবে। 

বেদশান্ত্র-সমূহ, প্রয়োগ ও ধর্মমশান্পু্ত, পুরাণশাস্্বৃন্দ, 
এঁতিহা, পটল, খধি-প্রণীত অন্যান্ শান্ত্রাবলী সরলভাবে জগতের 
প্রকত মঙ্গলাকাঙক্ষায় যেসকল কথ বলিয়াছেন, তাহা অক্ষমজন- 
গণের নিন্দা-উদ্দেশে বা অপমান কারবার জন্য বলেন নাই । 
তদনুবন্তাঁ নিরপেক্ষ বিচারকগণ যখন ধর্মশাজ্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
স্বার্থপ্রিয় অক্ষম মানবমণ্ডলীর নিকট অভিব্যস্ত করেন, তখন 
তাদৃশ সত্যপ্রিয়-জনের মধ্যাদা-ক্ষুমূনসে ও নীচজনের শ্যায় 
স্বা্থরক্ষা-মানসে শান্জগুলিকে ব৷ শান্ত্রবক্তুবৃন্দকে গণ করিয়া 


গ্রক্কৃতিজনকাণ্ড ৩৭ 


লোকচক্ষে নিন্দিত করিবার প্রয়াস--কাপুরুষোচিত ৪ ধর্ম্ম- 
হাণিকর। 

যদি অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র, তদনুগ প্রয়োগশান্ত্ ধর্মশান্ত, 
পুরাণ, তন্ত্শান্ত্রসমুহ এবং তদবলম্বী সত্য-প্রকাশক নিরপেক্ষ- 
জনগণকে “নিন্দুক' বলিয়। নিন্দা করিয়া তাঁদৃশ হীনলোকের বৃথ। 
মর্ধ্যাদা পুষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা! সত্যপ্রিয় কর্্মকাণ্ডরত 
মানবগণ কখনই অনুযোদন করিবেন না। ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধ 
ব্রঙ্মণ্য লাভ করুন এবং লবব্রদ্ষণ্য ব্যক্তির ব্রাহ্মণ-সমাদর সর্বত্র 
অক্ষ থাকুক,_ইহা৷ বলিতে গিয়া শাস্ত্রসমূহ ও তথ্বক্তা বিপ্র- 
নিন্দারূপ পাপে নিন্দিত হইবেন, আমরা তাহা অনুমোদন 
করি না; পরম্ত হীনাবস্থ উচ্চ-মর্ধ্যাদাকাঙক্ষী প্রতিপক্ষবিচারকের 
দ্বারা বিপ্রনিন্দীকরণ-রূপ পাপ না করিয়া তাহারা স্বার্থপরের 
হস্তে অপমানিত হইলেন, তজ্জন্য প্রত্যুত্তর ন! দিয়া মনুর এই 
শ্লোক পাঠ করুন। তাহাদের নিকট মর্ধ্যদা-লাভের আবশ্মুক 
নাই। মানবধর্শশাস্ত্র দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬২-১৬৩ শ্রোক__ 


সন্মানাদ্‌ ব্রঙ্মণো নিতামুদ্িগ্ে বিষাদদিব। 
অমূতন্তেব চাকাজ্জেদবমানন্তয সর্বদা ॥ 
স্মখং হাবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতি বুধ্যতে। 
ছথং চরতি লোকেহন্িরবমস্ত! বিনশ্যতি ॥ 
্রাঙ্মণ এঁহিক সম্মানকে যাবজ্জ্রীবন বিষের ম্যায় জ্ঞান 
করিবেন এবং অবমাননাকে সর্ধ্দ। অমৃতবত আকাঙ্ক্ষা করিবেন। 
যেহেতু অপমান, সহা করিতে শিখিলে ক্ষোভের অনুনয় 


৩৮, ব্রাঙ্মণ ও বৈষঃব 


সুখে নিদ্রা হয়, সুখে জাগরণ হয় ও স্থুখে বিচরণ কগা যায়। 
পাঁপবশতঃ অপমানকারীর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে: 
এবং তাহার এহিক ও পারত্রিক উভয় স্ুখই বিন্ট হয়। 

সত্যযুগে ধন ঢতুষ্পাদ, ব্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং 
কলিতে একপাদ মাত্র। ধন্মের যাজক ব্রাহ্মণগণও তাদৃশ 
হীনপ্রভাব। সত্যের ব্রাঙ্মণ-মর্ধ্যাদা কলির ত্রাঙ্ধণে আরোপিত 
হইলে সত্যের অপলাপ হয় মাত্র। ধাহার যে সম্মান, তাহাকে, 
তদ্তিরিক্ত সম্মান দিলে বক্তার মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি হয় এবং দাতার 
প্রতি সম্মানপ্রাপ্ত জনের অধিক গ্রীতি বদ্ধিত হয়। কিন্তু 
সম্মানিত ব্যক্তি দাতার সম্মানে আত্মযাথাত্্য বিস্বৃত হইয় 
দস্তাবলম্বন করিলে বিষু্যামলের নিঙ্গোক্ত বাক্যটির জগ্য ক্ষোভ- 
বশতঃ মনৃক্ত রীতিক্রমে রাত্রে তাহার স্থখে নিপ্রার ব্যাঘাত হইতে 
পারে। বিষ্কুযামল যে নিন্দা! করিলেন, তজ্জন্ যামলের দণ্- 
বিধানজ্ঞ তাহার মুখবন্ধ করুন। যামল বলেন, 

অশ্তদ্ধাঃ শৃদ্রকল্প। হি ব্রাঙ্গপাঃ কলিসম্ভবাঃ | 


কলিজাত ত্রাহ্মণগণ অশুদ্ধ এবং শূত্রকল্প। কলিতে অর্থাং 
বিবাদতর্কে শৌক্র-বিচার-পরায়ণগণের শুদ্ধতা নাই, ভাহারা 
শূত্রসদৃশ নাম-মাত্র। তাহাদের বৈদিক কন্মানুষ্ঠানমার্গে নিম্লতা 
নাই। তান্ত্রিকাচারে তাহাদের শুদ্ধি । 

এ ক্ষেত্রে স্মৃতিরাজ হরিভক্তিবিলাস পঞ্চম বিলাসারস্তে এ 
যামলের কথা বলিয়াও কি ইহাদের কর্তৃক গহিত হইলেন ? 


প্রকৃতিজনকা গু ৩৯ 


কাল কলি, সকলই সম্ভবপর ! ভাগবত ১১শ স্বন্ধ ৭ম অধ্যায় 
৫ম শ্লোক 

জনোধভদ্ররুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে। 

হে ভদ্র, ক'লযুগে মানব অভদ্র রচিবিশিষ্ট হইবে । পাত্র ও 
কাল-বিচারের সহিত শৌক্র-বিচারের কথা আতোচিত হইল। 
এক্ষণে দেশ ষয় মনু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধত হইতেছো 
মন্রু ২য় অধ্যায় ১৭-২৪ শ্লোক 

সরহ্গতীদৃষদ্ধত্যোদে বিনদ্যোর্ষদন্তরম্‌। 

তং ব্বেনির্মিতং দেশং বরহ্ধাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ 

তন্মিন্‌ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যযক্রমাগতঃ | 

বর্ণানাং সান্তরালানাং স সাচার উচ্যতে ॥ 

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মত্ম্তাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ। 

এব ব্রহ্ষরিদেশে। বৈ ব্রদ্ধাবর্তাদনস্তরঃ ॥ 

এতদেোশপ্রস্থতশ্তা সকাশাদগ্রজন্মনত । 

্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥ 

র্‌ ৬ ঈং 

প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ)দেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ 

আসমুদ্রাত্ত বৈ পূর্বাৎ আসমৃদ্রাত্ত, পশ্চিমাৎ। 

তয়োরেবাস্তরং গির্ষোরার্ধাবর্ভং বিছুবু ধাঃ ॥ 

কষ্চসারস্ত্ব চরতি যুগে যন্ত্র ্বতাবতঃ। 

সজ্ঞেয়ো যজ্িয়ো দেশো ম্নেচ্ছদেশস্ততঃ পর: ॥ 

এতান্‌ ছিকজ্লাত-য়! দেশান্‌ সংশ্রয়েরন্‌ এযত্বতঃ| 

শূত্ত যন্মিন্‌ কশ্মিন্‌ বা নিবসেতূত্তিক শিতঃ ॥ 


৪০ ব্রা্গণ ও বৈষঝব 


সরত্বতী ও দৃষদ্বতী নাল্দী দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশ 
দেবনিন্মিত। ইহাকে ব্রহ্মাবন্ত কহে। 

সেই দেশে যে আচার পুরুষান্ুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, 
তত্রস্থ যে ষে বর্ণের এবং সঙ্করবর্ণাদির যাহ! আচার, তাহাকেই 
সদাচার কহে। 

কুরুক্ষেত্র, মতস্ত, পর্শল ও শুরসেন বা মথুর! _ এই চারিদেশ 
্রঙ্মাবর্তের নিন্গেই পৰিত্রতাযুক্ত ব্রহ্মষিদেশ। 

এই সকল দেশের অধবাসী অগ্রজন্মা ব্রাঙ্মণগণের মিকট 
হইতে পৃথিবীর মানবগণ নিজ-নিজ চরিত্র শিক্ষা +রি বন। 

প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ, তাহার নাম মধ্যদেশ । 

পুর্বব ও পশ্চিমসমু'দ্রর মধ্যবস্তা এবং হিমগিরি ও বিদ্ধ্যগিরির 
মধ্যবর্তী প্রদেশকে পণ্ডিতগণ আর্ধ্যাবর্ত বয়। জানেন। 

যে-স্থলে কৃষ্ণসার মুগ স্বভাবক্রমে বিচরণ করে সেই স্থান 
যজ্ীয় দেশ, তদ্ব্যতীত অগ্যস্থান গ্রেচ্ছদেশ। ৃ 

দ্বিজাতিগণ এই পবিভ্রদেশসমূহ প্রকটপ্রযত্বে আশ্রয় 
করিবেন। শৃদ্র যে-কোন দেশেই জীবিকা উপার্জন করিয়! 
থাকিবে, তাহাতে বাধা নাই। 

সুতরাং যঙ্জীয় দেশ-ব্যতীত অন্ান্য প্রাদেশিক বারি 
শ্লেচ্ছদেশবাসী ও কদাচারসম্পন্ন। ভাগবত ১১শ ক্ষন্ধ ২১শ অঃ 
৮ম শ্লোকে পুর্বোস্ত ভাবের বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় ; যথা,_- 

অকুধ্ঞলারে। দেশানামব্রন্গণ্যোইস্তচির্ভদ্হে। 
কষ্চসারোইপ্যসৌবীরকীকটা সংস্কতেরিণম্‌ ॥ 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ৪১ 


যাহা৷ হউক, শৌক্র-বিচার-নিরূপণ-সম্বদ্ধে আমরা যে-সকল 
কথা প্রমাণ-ন্বরূপ উদ্ধার করিলাম, এতন্তিন্ন অগ্য যে-থে প্রকারে 
মানবগণ ব্রাহ্মণতা লাত করিয়াছেন বা ত্রাহ্গণ্য লাভ করিবার 
যোগ্য পাত্র, তাহা শাস্ত্রে কিরূপ নিরূপিত আছে, তাহ উদাহৃত 
হইতেছে । 
মুক্তিকোপনিষদে যে অফ্টোত্তরশত উপনিষদের উল্লেখ আছে, 
তন্মধ্যে ষট্ত্রিংশ সংখ্যক উপনিষদের নাম “বজসুচিকোপনিষৎ | 
কথিত আছে, শ্ীশঙ্করাচার্্য এই উপনিষদের স্ুবিস্তৃত একখানি 
ভাষ্য রচনা! করিয়া! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বজ্রসুচিকো- 
পনিষত__ 
যজজ্ঞানাৎ যাস্তি মুনয়ে ত্রা্গণ্যং পরমাডুতম্‌। 
তৎ ত্রৈপদত্রহ্মতত্বমহুমন্্ীতি চিন্তয়ে ॥ 
ও আপ্যায়ত্বিতি শাস্তিঃ। 
চিৎসদানন্দরপায় সর্বধীবৃত্তিসাক্ষিণে। 
নমো! বেদান্তবেগ্ঠায় ব্রহ্মণেহনস্তরূাপিণে ॥ 
ও বজ্রস্থচীং প্রবক্ষ্যামি শী্সমজ্ঞানভেদনম্‌। 
দুষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাম্‌ ॥ 
্ষক্ত্রিয়বৈশ্বশৃদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণান্তেধাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব 
প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্থৃতিভিরপুযক্তম্‌। তত্র চোগ্*স্তি কো বা 
্রাহ্মণো। নাম । কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জ্লাতিঃ কিং জ্ঞানং কিং বন্ধ 
কিং ধার্মিক ইতি। তত্র প্রথমো জীবে! ব্রাহ্মণ ইতি । চেত্বন। অতীতা- 
মাগতানেকদেহানাং জীবন্তেকরূপত্বাৎ একম্যাপি কম্মবশাদনেকদেহসংতবাৎ 
সর্ধশরীরাণাং জীবপ্বৈকক্ধপত্বাঞ্চ। তত্যার জীবে ব্রাঙ্গণ ইতি। তহি 
দেহে! ব্রাহ্মণ ইতি চেতন আচগালাদি পধ্যস্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চ 


৪২. ব্রাহ্মণ ও বেঝৰ 


ভৌতিকত্বেন দেহপ্ঠৈকরপত্বাজ্জরামরণ-ধর্মাধন্মীদি সামাদর্শনাদ ব্রাহ্মণঃ 
স্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো! রক্তবর্ণো বৈগ্ঠঃ পীতবর্ণঃ শূৃদ্রঃ কষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মা- 
ভাবাৎ। পিত্রাদিশরীরদহনে পুক্রাদীনাং ব্রহ্মহতাদিদোষসম্ভব।চচ তম্মান্ন 
দেহো ত্রাঙ্গণ ইতি। তহি জাতিত্ররণঙ্গণ ইতি চেত্ব। তত্র জান্যস্তর- 
জন্তযু অনেকজাতিংসংভবা মহ্র্ষয়ো বহবঃ সম্তি। খঘ্যশৃঙ্গো মুগাঃ। 
কৌশিক: কুশাৎ। জান্ুকো জন্বুকাৎ। বান্দীকো বল্পীকাৎ। ব্যাসঃ 
কৈবর্ভকন্তায়াম্‌। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতম: | বশিষ্টঃ উর্বস্তাম্‌। অগস্ত্যঃ কলসে 
অত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেযাঁং জাতা' বিনাপাগগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা 
খসয়ো বহবঃ সম্ভতি। তশ্যান্ন জাতি ব্রাহ্মণ: । ইতি। তহি জ্ঞানং 
রান্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়োপি পরমার্থদশিনোইভিজ্ঞা বহ্‌।: সম্তি। 
তন্মান্ন জ্ঞানং ব্রাঙ্মণ ইতি। তি কর্খ ব্রাহ্মণ ইতি চেত্বনন | সর্কেষাং 
প্রণিনাং প্রারবসঞ্চিতাগামিকর্মপাধন্মাদর্শনাৎ কর্্মাভিএঠেরিতাঃ সম্তঃ 
জ্ন|ঃ ক্রিরাঃ কৃর্বন্তীতি। তত্মানন কর্ম ত্রাহ্মণ ইতি। তহি ধার্শিকো 
ব্রাহ্মণ ইতি চেতন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহৃবঃ সস্তি। তস্থান 
ধার্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি । তহি'কো ব! ব্রাহ্মণো নাম। যঃ শ্চ্দাত্বানং 
অদ্থিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং বড়,্মিষড়ত!বেত্যাদি-সর্বদোমরহিতং 
সত্যজ্ঞানানন্দানস্তস্বরূপং স্বয়ং নির্বিকল্পং অশেষকল্পাধ রং অশ্যে ভূতাস্ত- 
ধামিত্বেন বর্তমানং অন্তর্বহিশ্ঠাক।শবদনুন্য তমখণ্ডানন্দন্বভাবং অপ্রমেয়ং 
অন্ুভবৈকবেগ্তং অপরোক্ষতয়! ভাসমীনং কর হলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষী- 
কতা কৃতার্থতয়৷ কামরাগাদিদোষরহ্তিঃ শমদমাঁদিসম্পন্নোভাবমীৎসর্য্য- 
তৃষ্ণাশামে'হাদিরহিতো। দস্তাহঙ্কারাদিতিরসং্পৃঈচেতা বর্ততে। এব- 
মুক্তলক্ষণে। যঃ স এব ত্রাঙ্মণ ইতি শ্রুতিস্থৃতিপুরাণেতিহাসানামতিগ্রায়ঃ। 
অন্তথ! হি ব্রাহ্মপত্বসিদ্ধিনস্তেব। সচ্চিদানন্দমাত্ম(নমদ্বিতীয়ং ব্রঙ্গভাবয়ে- 
দাঝ্সানং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভাবয়েদিতুপনিষৎ ॥ ও আপ্যায়ান্বিতি শাস্তি ॥ 


প্রকতিজনকাওু ৪৩ 


মুনিগণ পরমাদ্ভুত ব্রহ্মণ্য যে বস্তজ্ঞানদ্বারা প্রাপ্ত হন, সেই 
সচ্চিদানন্দ পদত্রয়বিশিষ্ট আমিই ব্রহ্মতত্ব, এরূপ চিন্ত। করি। 
আপ্যায়িত হউন, ইহাই শান্তিপাঠ । সচ্চিদানন্দরূপ, সকল 
বৃদ্ধিবৃত্তিসাক্ষী, বেদাস্তবেছ্ক অনন্তরূপী ব্রহ্গকে নমস্কীর। আমি 
বজসূটী শাস্ত্র বলিতেছি। ইহা অজ্ঞান-ভেদক, জ্ঞানহীনগণের 
দুষণ ও চক্ষুপ্নান্‌ জ্ঞানিগণের অলঙ্কার-স্বরূপ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়” 
বৈশ্য, শৃদ্র" এই চারিবর্ণ। বর্ণদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান, 
ইহাই বেদবচনান্থুরূপ ; ম্মৃতিতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। 
সে-স্থলে প্রশ্ন এই যে, ব্রাঙ্মণ কে ?__জীব, দেহ, জাতি, 
জ্ঞান, কন্ম, ধার্মিক, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কে? এই প্রশ্নে 
গ্রথমতঃ ভ্রীবকে ব্রাঙ্মণ বলিলে, তাহা সত্য নহে । অতীত- 
অনাগত অনেক শরীর-সম্বন্ধে জীবের একরপত্বহেতু, এক- 
রূপেরও কন্মবশে অনেক দেহ-সম্ভীবনা-হেতু এবং সর্ববদেহের 
সন্বন্জে জীবের একরাপত্ব-নিবন্ধন, 'জীব' ব্রাহ্মণ নহেন। 
তাহ1 হইলে কি 'দেহ' ব্রাঙ্গণ ?__ইহাও নহে। চগ্ডাল পর্য্যস্ত 
নরগণের পাঞ্চভৌতিক দেহের একরপত্ব-হেতু, জরা-মরণ, 
ধন্মাধর্মের সমানতা-দর্শন-হেতু 'ব্রাহ্মণ'_ শ্বেতবণ, ক্ষত্রিয় 
রক্তবর্ণ “বৈশ্য'__গীতবর্ণ, "শুর কৃষ্ণবর্ণতণ-এইরপ নিয়ম 
না থাকায় “দেহ” ব্রাক্ষণ নহে। মৃবশপিত্রাদির শরীর-দহনে 
পুজাদির ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপাশ্রয় করে না। সেজছ্য “দেহ' 
ব্রাঙ্ষণ নহে। তাহা হইলে কি 'জাতি'ই ব্রাঙ্মণ ?__তাহাও 
নহে। অধ্য জাতীয় প্রাণিমধ্যে অনেক জাত্যুর্ভুত মহযিগণ উৎপন্ন 


8৪ ক্রাক্মণ ও বৈষ্ঞব 


হইয়াছেন। ম্বগী হইতে খত্তশুঙ্গ, কুশ হইতে কৌ'শক, জন্ুক 
হইতে জান্বুক খধি, বন্মীক হইতে বাল্পীকি, কৈবন্কম্যা হইতে 
ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস 
হইতে অগন্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন, শুনা যায় ; এতদ্ব্যতীত লব্ব- 
জ্ঞান ভিন্নঙাত্যুৎপন্ন বহু খাষি আছেন ; তজ্জম্য “জাতি'ই 
ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি জ্জ্ঞান' ত্রাঙ্গণ £_-তাহাও 
নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেকেই অভি পরমার্থদশী ৷ সে-জন্থ্‌ 
'ত্ভানও ব্রাহ্ণ নহে। তাহা হইলে কি 'ক্মাই ত্রাঙ্গণ ? 
তাহাও নহে। সকল প্রাণীর প্রারদ্ধ-সঞ্চিত আগামী কন্ম- 
সাধন্ম্য আছে। কন্মীভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কম্মসমূহ 
করিয়া থাকেন। তজ্জন্য “কম্ম'ই ব্রাহ্মণ নহে । তাহ! হইলে 
কি ধধান্মিক' ব্রাঙ্গণ ?_-তাহাও নহে। ক্ষজিয়গণও অনেকে 
হিরণ্যদাতা, সেজন্য “ধান্মিক' ব্রাঙ্গণ নহেন । তাহা হইলে 
ব্রাহ্মণ কে ?--যে কেহ আত্মাকে অদ্বিতীয়, জাতিগুণ-ক্রিয়াহীন, 
ষড়ু্ি বড় ভাব ইত্যাদি সর্ব-দোষ-রহিত সত্যজ্ঞীনানন্দানম্ত- 
স্বরূপ, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প, অশেষ কল্লাধার, অশেষ প্রাণীর অন্তর্ধামী- 
রূপে বর্ধমান, আকাশের গ্যায় অন্তর্বাহা-অনুস্যুত, অখণ্ড আনন্দ” 
স্বভাবসম্পন্ন, অপ্রমেয়, অনুভবৈক-বে্ক এবং অপরোঙ্গ- 
প্রক্কাশময় জানিয়া করতলম্থিত আমলকফলের ন্যায় সাক্ষাৎ 
অপরোক্ষীকরণ-পূর্ক কৃতার্থ হইয়া কাম-রাগাদি-দোবশুন্ধ, 
শমনদমাদিবিশিষ্ট ভাব, মাশুসর্ধ্য, তুষ্তাশা, মোহাদিরহিত এবং 
দস্ত-অহঙ্কারাদি ছারা অসংস্পৃষ্টচিত্ত হইয়৷ বাস করেন; এই 
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প্রকার কথিত লক্ষণবিশিষ্ট যিনি, তিনিই ব্রাহ্মণ”, ইহাই 
আরতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাশাদির অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব 
সিদ্ধ হয় না। আত্মাকে সচ্চিদানন্দ, অদ্থিতীয় ব্রহ্ম ভাবন৷ 
করিবে--সচ্চিদানন্দ ব্রদ্ম ভাবনা করিবে,-ইহাই উপনিষত। 
সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষণ্ চতুর্থ প্রপাঠক চতুর্থখণ্ডে__ 

সত্যকামো হ জাবালে৷ জবালাং মাতরম মন্তয়াঞ্চক্রে বরহ্গচর্য্যং ভবতি 
বিবত্গ্তামি। কিং গোত্রোংহমন্মীতি ১॥ স! হৈনমুবাচ। নাহমেতদ্ধেদ | 
তাত যদেগাত্রত্বমসি । বহ্বহং চরস্ভী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলতে। সা 
অহং এতন্ন বেদ। যদেগাত্রত্বমপি। অবাল! তু নামাহমন্মি | সত্যকামে! 
নাম ত্মসি। স সত্যকামো। এব জাবালো! ক্রবীথা ইতি । ২॥ সহ হারি- 
দ্রমতং গৌতমং এত্য উবাচ। ক্রহ্মচধ্যং ভগবতি বহশ্তমামপেয়াং 
তগবস্তমিতি । ৩॥ তং হে'বাচ কিং গোত্র স্ছ সৌমাসীতি। স 
হোবাচ। নাহমেতদ্বেদ ভো যগ্দোত্রোহহং অন্মি অপৃচ্ছং মাতরম্। সামা 
প্রত্যব্রবীন্বহ্বহং চরস্তী পরিচাৰিণীং যৌবনে ত্বামলতে। সাহং এতৎ ন 
বেদ যদেশাত্রস্থমসি | জবালা তু নামা অহমন্মি। সত্যকাঁমে। নাম ত্বমসীতি। 
সোহহং সত্যকামঃ জাবালোহন্মি ভো ইতি ॥ ৪ ॥ তং হোবাঁচ ন এতদ্‌ 
অব্রান্মণে! বিবক্ত-মর্হতি। সমিধং সৌমা আহর উপস্থিত্বা নেস্তে। ন 
সত্াদগ। ইতি। 

জবালা-তনয় সত্যকাম মাতা জবালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিল,_-“আমি ক্রক্ষচারী হইয়া বাস করিব; আমি কোন্‌ 
গোত্রীয় ?” তদুত্তরে জবাল! সত্যকামকে বলিলেন,--“বাঁবা, 
আমি জানি না, তুমি কোন্‌ গোত্রীয়, যৌবন-কালে আমি 
পরিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে আত্মজরূপে 


৪৬ ব্রাক্মণ ও বৈষ্ণব 


প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি কোন্‌ গোত্রীয়, তাহ! আমি জানি না। 
আমার নাম--জবালা, তোমার নাম--সত্যকাম। সেই 
সত্যকাম জাবাল নাম বলিবে।” সেই জাবাল হারিদ্রমত 
গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন,-*“আমি ব্রদ্মচারী 
হইয়া আপনার নিকট বাস করিব।” তখন গৌতম তাহাকে 
কহিলেন,_-“হে সৌম্য, তুমি কোন্‌ গোত্রীয় ?” ততুত্বরে তিনি 
কহি'লন,--“মামি জানি না, আমি কোন্‌ গোত্রীয়। মাতাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলিয়াছেন»_-আমি 
(যৌবনে পরিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে 
পুত্ররূপে পাইয়াছি। তুমি যে কোন্‌ গোত্রীয়,। তাহা আমি 
জানি না। আমার নাম জবাল।। তোমার নাম সত্যকাম। 
সেই আমিই সত্যকাম জাবাল।” গৌতম তাহাকে বলিলেন, 
“বৎস, ছুমি যে সত্য বলিলে, ইহ। অব্রাঙ্গণ বলিতে পারে না । 
অতএব তুমি “ব্রাঙ্গণ* - তোমাকে গ্রহণ করিলাম। হে দৌম্য, 
সমিধ, আহরণ কর।” জাবাল কহিলেন,-“সংগ্রহ করিয়। 
আনিতেছি।” গৌতম কহিলেন-__“সত্য হইতে চ্যুত হইও ন। |" 
মহাভারত শান্তিপর্বব মোক্ষধন্মে ১৮৮ অধ্যায় প্রথম প্রমাণ-- 
ভরদ্বাজ উবাচ 
জঙগম[নামসংখোর়।ঃ স্থাবরাপাঞ্চ জাতয়ঃ। 
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কতো বর্ণ-বিনিশ্চয়? ॥ 
ভগুরুবাচ 
ন বিশেষে|হন্ডি বর্ণ।নাং সর্ধত্রাহ্গমিদং জগৎ। 
হক্ষণা পূর্ববস্থষ্ং হি কর্্মতিব্ণতাঁং গতম্‌ ॥ 
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হিংসানৃতপ্রিয়। লুক্ধ!: সর্ধকর্মোপজীবিনঃ। 
কৃষ্ণাঃ শোৌচপরিস্র্টান্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥ 


ভরদ্বাজ বলিলেন,_স্থাবর ও জঙ্গমগণের অসংখ্যজাতি। 
সেই বিবিধ বর্ণের কি প্রকারে বর্ণ নির্ণয় হয় ? 

ভূপ্ড বলিলেন,_ব-সমূৃহের বিশেষ নাই ব্রক্গা-কর্তৃক 
পূর্বে স্থষ্ট সমগ্রী জগত্ই ব্রান্ষণময় ছিল, এই জগতের প্রাণিগণ 
পরে কত্ম-্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসংঙ্ঞা লাভ করিয়াছে । 

হিংসা, মিথ্]াতাষণ, লোভ, সব্বকন্ম-দ্বার। জীবিকা-নির্ববাহ ও 
অসৎ কার্ধ্যদ্বারা শুচিত্রষ্ট হইয়! দ্বিজগণ শুদ্রবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 


শান্তিপবর্ব ১৮৯ অধ্যায় ছিতীয় প্রমাণ__ 
ভরদ্জ উবাচ 


ব্রাহ্ষণঃ কেন ভরি ক্ষত্রিয়ো ব। দ্বিজোভ্ম | 
বৈপ্ঠঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ-ব্রুহি ব্দতাংবর ॥ ১ ॥ 
ভৃগুরুবাচ 
ভাতকর্মাব্িভির্যস্ত সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচি। 
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ যটস্ু কর্মন্ববস্থিতঃ ॥ ২ ॥ 
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ. বিঘসাশী গুরুপ্রিঘঃ। 
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৩ ॥ 
সতাদানমথাদ্বোহ আনৃশংন্তং ত্রপা ঘ্বণ।। 
তপশ্চ দৃণ্ততে যত্র স ত্রাঙ্মণ ইতি স্ৃতঃ ॥ ৪ ॥ 
সর্ধতক্ষরতিনিত্যং সর্বাধন্মকরোহশুচিঃ। 
তাক্তবেদম্বন/চারঃ স বৈ শৃদ্র ইতি শ্বৃতঃ ॥ ৭ ॥ 


৪৮ ত্রাঙ্গণ ও বৈঝব 


শুদ্রে চৈতন্তবে্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। 
ন বৈ শূত্রো তবেচ্ছ,দ্ধে। ব্রাঙ্গণে! ত্রাহ্মণো নচ॥ ৮ ॥ 
ভরদ্ধাজ বলিলেন,_-হে দ্বিজোত্তম, বিপ্রর্ষে, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ, 
ব্রাহ্মণ কি প্রকারে হয় ? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রই রা কি প্রকারে 
হয়, তাহ! বলুন। 
ভৃগু তছুত্তরে বলিলেন»”_যিনি জাতকম্মাদি সংস্কীর-সমূহ- 
দ্বারা সংস্কত এবং শোৌচ-সম্পন্ন, বেদাধ্যয়ন-রত, যজন-যাজনাদি 
ষট্কম্মপরায়ণ, শৌচাচারস্থিত, গুরুর সম্যগ. উচ্ছিষ্টভোজী, 
গুরুপ্রিয়। নিত্যব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, তাহাকে 'ত্রাহ্মণ' বলা 
যায়। 
সত্য, দান, অদ্রোহ, অনিষ্ঠরতা, লক্জা, দ্বণা এবং তপস্থা। 
যে মানবে দৃষ্ট হয়, তিনিই 'ত্রাঙ্গণ' | 
সকল দ্রব্য-ভোঞ্জনে রতিবিশিষ্ট, সকল কম্মকারী, অশুচি, 
ত্যক্তবেদধন্ম অনাচারী--এরপ ব্যক্তিই 'শৃত্র' বলিয়া কথিত হয়। 
শৃর্রে যদি বিপ্র-লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণ যদ শূত্র-লক্ষণ 
উপলব্ধি হয়, তাহা৷ হইলে শুদ্র “ুদ্র'-বাচ্য হয় না এবং ব্রাক্ষণ 
'ত্রাঙ্গণ' হইতে পারে না। 
বনপবর্ব ২১১ অধ্যায় তৃতীয় প্রমাণ-_ 
শূদ্রযোনৌ হি জাতন্ত সদ্গুণানুপতিষ্ঠতঃ। 
বৈশত্বং লততে ব্রহ্গন্‌ কষত্রিয়ত্বং ততৈব চ ॥ ১১ ॥ 
আর্জবে বর্তমানন্ত ত্রাহ্মণ্যমভিজায়তে | 


হে ত্রহ্মন্‌, শৃত্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি সদ্তণ-সমূহ 


প্রকৃতিজনকা গু ৪৯ 
তাহাতে বিরাজমান থাকে, তাহা! হইলে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ 
হয় এবং সরলতা-নামক গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণতা হয়। 
বনপর্র্ব ২১৫ অধ্যায় চতুর্থ প্রমাণ __ 
বাঙ্গণে। ব্যাধায় 
সাম্প্রতঞ্চ মতো মেহুসি ব্রাঙ্মণে। নাত্র সংশয়ঃ | 
্রাঙ্গণঃ পতনীয়েধু বর্তমানে বিকর্মমসু ॥ 
দাস্তিকে। ছুদ্কুতঃ প্রাজ্ঞ শৃদ্রেণ সদৃশো! ভবেৎ। 
যস্ত শৃদ্রো দমে সত্যে ধর্মে চ সততোখিতঃ। 
ভং ব্রাঙ্গণমহং মন্তে বুহেন হি ভবেন্ত্রিজঃ ॥ 
ব্রাঙ্গণ ধন্মব্যাধকে কহিলেন,- আমার বিবেচনায় তুমি 
সম্প্রতিও ব্রাহ্মণ, ইহাতে সংশয় নাই। কারণ, যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক 
ও বুল দুক্ষাধ্যপরায়ণ হইয়া! পতনীয় অসৎকন্ম্ে লিপ্ত থাকে, সে 
শৃদ্রতুলা ; আর যে শুদ্র ইন্্রিয়নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্দবিষয়ে সতত 
উদ্ধমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি 'ব্রাঙ্গণ' বলিয়া বিবেচনা! করি ; 
কেননা ব্রাহ্মণ হইবার কারণ একমাত্র সচ্চরি ব্রতা । 
শান্তিপবব ৩১৮ অধ্যায় পঞ্চম প্রমাণ-- 
সর্ষে বর্ণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজাশ্চ। 
বরঙ্গান্ততে। ব্।ঙ্গণাং সম্প্রস্থতাঃ। 
বাহুভ্যাং বৈ ক্ষত্রিয়াঃ সম্প্রৃতাঃ | 
নাত্যাং বৈশ্যাঃ পাদতশ্চাপি শৃদ্রাঃ | 
সর্ষে বণ! নাগ্ভথ! বেদিতব্যাঃ ॥ ৯০ ॥ 
তৎন্ছে। ব্রহ্মা তস্থিবাংশ্চাপরো য- 
স্তস্মৈ নিত্যং মোক্ষমাহর্নরেন্্র ॥ ৯২ ॥ 
৪... 


৫০ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ব 


সকল বর্ণই ব্রা্মণ, যেহেতু ব্রহ্মা হইতে সকলেই উৎপন্ন 
হইয়াছেন । ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, 
নাভি হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শুদ্র। সকল বর্ণকে অন্যথা 
জানিবে না। যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ; অতএব হে নরেন্দ্র 
যে ত্রাক্মণ বা ক্ষত্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারই নিমিত্ত 
এই মোক্ষশান্ত্র নিত্যসিদ্ব,__ইহাই প্রাটীন পণ্ডিতগণ বলেন। 
টীকা-কার নীলকণ্ বলেন,-- 
“তৎস্থো জ্ঞাননিষ্টো যঃ স এব ব্হ্ধ। ব্রাহ্মণ: | অপরে৷ ক্ষত্রিয়াদিরপি 
তন্থৌ তস্থিবান্‌।” 
বনপর্বব ১৮ অধ্যায় ষষ্ঠ প্রমাণ-- 
সর্প উবাচ 
্রাঙ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্‌ বেছ্যং কিঞ্চ যুধিষ্টির | 
ব্রবীহাতিমতিং ত্বাং হি বাঁক্যৈরহ্থমিমীমহে ॥ 
যুধিষ্টির উবাচ 
সত্যং দানং ক্ষমা শীলমনৃশংশ্তং তপো' দ্বণা। 
দশন্তে যত্র নাগেন্্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্ৃতঃ ॥ ২১॥ 


সর্প উবাচ 

শৃত্রেঘপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ। 
আনৃশংম্তমহিংস! চ ঘ্বণ! চৈব যুধিষ্টির ॥ ২৩॥ 

ষুধিষ্টির উবাচ 
শূ্রে তু যন্তবেল্লক্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্ভাতে। 
ন বৈ শূর্রো ভবেচ্ছ,ডো ব্রাহ্মণে! ন চ ব্রাঙ্ষণ: ॥ 
বত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণ: স্মৃতঃ | 
যক্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শুদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥ 


প্রকতিজলকাণ্ড ৫১ 


সর্প কহিলেন,--হে যুধিষ্ঠির, কে ত্রাঙ্গণ এবং বেগ্ভই ব! 
কি? আপনি অতি বুদ্ধিমান, আপনার বাক্য-দঘ্বার আমরা 
অনুমান করিব। 

যুধিষ্ঠির বলিলেন,-_যে মানবে সত্য, দান, ক্ষমা, শী, 
অনিষ্ঠুরতা, তপস্থা ও দ্বণা দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই 
ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। 

সর্প বলিলেন,_হে যুধিষ্ঠির, শৃদ্রেও ত' সত্য, দান, 
অক্রোধ, আনৃশংস্ত, অহিংস ও দ্বণা থাকে । 

তদুত্তরে যুধিষ্ঠির কহিলেন,_শুদ্রে যদি তাদৃশ ভাব 
লক্ষিত হয়, তাহ! হইলে সেই শূত্র কখনই *শৃত্র' হয় না; 
ব্রাঙ্মণে যদি ব্রাহ্ধণ-লক্ষণ না থাকে, তাহা! হইলে তিনিও 
'ব্রাঙ্ষণ' হন ন|। 

হে সর্প, ধীহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখ! যাইবে, তিনিই 'ত্রাক্মণ' 
বলিয়া কথিত । ব্রাহ্মণ-স্বভাব ন! থাকিলে তিনি শূত্র। 

মহাভারতের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছয়টা স্থান হইতে যে-সকল প্রমাণ 
উদ্ধৃত হইল, তাহাতে স্পষ্টই বল! যাইতে পারে যে, শৌক্র- 
বিচার অপেক্ষা না করিয়া সরলতা! ও ব্রহ্মস্বভাব হইতে সাবিত্র্য 
বা দেক্ষ্য ব্রাঙ্মণ-জন্ম অপ্রতিহতভাবে স্বীকাধ্য । শৌক্র-বিচারে 
সামাজিক যৌন ব্যাপার ও ভোজনাদি ব্যাপারের সমন্থয়। কিন্তু 
সাবিত্র্য-ত্রাহ্গণ-জদ্মে এগুলি শৌক্র-জম্মের বিরোধী নহে। 
্রাঙ্মণোচিত যাবতীয় পারমার্থিক ক্রিয়া-সমূহ নিব্বিবাদে সমাধা 
হইবার কোন ব্যাঘাত দেখা যায় না। শৌক্রত্রাঙ্ষণ-জন্মের 


৫২ ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণব 


প্রতিকুলে এই সকল প্রমাণ শান্্রসিদ্ধ এবং অগ্যায় তর্ক-্ঘারা 
অখগ্ুনীয়। শ্ত্রীব্যাসদেবকে অতিক্রম করিয়। শৌকু-বিচারের 
পক্ষীয় ধর্মশাস্মসকল ইহার বিরোধী নহে । ধর্মশান্্র অপেক্ষা 
প্রীমহাভারত-প্রমাণ অধিক প্রয়োজনীয় এবং মান্য । ধর্দ্ম-শান্ত্র- 
প্রমাণ কেবল আদেশ-মাত্র, কিন্তু কার্যে পরিণত-ব্যাপার 
শ্রীমহাভারতেই পাওয়া ষায়। যদি কেহ ইহার বিরোধ করেন, 
তাহা হইলে তিনি জগতের অশুভকর্ভা বলিয়া নিজকে প্রতি- 
পাদন করিবেন মাত্র । 
বেদশাস্ত্র ও মহাভারত যেরূপ ব্রন্মস্বভাব-বিশিষ্ট অশৌক্র 
ত্রাহ্মণকে নিজ-যোগ্যতাক্রমে সাবিত্র্য ব্রাহ্ষণতার অধিকারী 
জানাইয়াছেন, সর্ববশাস্্রশিরোমণি, বেদের গ্রপকফলম্বরূপ, 
পারমহংস্ত-সংহিতা শ্রীনগ্তাগবত গ্রন্থও "সেই মতের নির্ভাক ও 
নিরপেক্ষ পৌোষণকভ।। 
্রীমন্ভাগবত ৭ম স্বন্ধ ১১শ অধ্যায়ের--৫, ২২-২৪ ও ৩২ 

শ্লোকে বর্ণিত আছে) 

শমো দমন্তপঃ শৌচং সস্তোষঃ,ক্ষান্তিরার্জবম্। " 

জ্ঞনং দর্াঢ্যুতা স্বত্ব সত্য ত্রহ্মলক্ষণম্‌ ॥ 

শ্বোর্যং বীর্ধ্যং ধৃতিস্তেজন্ত্যাগন্চাম্বজনং ক্ষম। | 

বরহ্মণ্যতা প্রপাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্‌ ॥ 

দেব্তর্বচ্যুতে ভক্তিত্তিবর্থপরিপোষণম্। 

আস্তিক্যমুগ্ধনো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্তলক্ষণম্‌। 

শূদ্রন্ত সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্তমায়য়া। 

অমন্ত্রযজ্ঞে। হ্থান্ডেয়ং সত্যং, গোবিপ্ররক্ষণম ॥ 


্ দি 
যন্ত যন্লক্ষণং প্রোক্ং পুংসে। বর্ণ ভিব্যগ্তকম্‌। 
যদগ্তত্রাপি দৃশ্তেত তত্তেনৈব বিনি্দিশেৎ ॥ 

যিনি শান্ত, দান্ত, তপস্বী, শুদ্ধাচারী, সন্তুষ্চিত্ব, ক্ষমা- 
বিশিষ্ট, সরলতাপূর্ণ, জ্ঞানী, দয়ালু, অচ্যুতাস্বা, সত্যরত, তিনি 
ব্রহ্ষলক্ষণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ । 

শৌর্য্য, বীর্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, জিতেত্দিয়ত্ব, ক্ষমা» 
ব্রন্মণ্যতা, প্রসাদ এবং সত্য, এই লক্ষণগ্ডুলি ক্ষত্র-লক্ষণ। 

বৈশ্ের লক্ষণ_-দেব-গুরু-ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গপরিপোষণ, 
আস্তিক্য, নিত্য উদ্ধম ও নৈপুণ্য । 

শৃদ্রের লক্ষণ-_-সাধুদিগের নতি, শৌচ, নিষ্কপটে প্রভুর 
সেবা, মন্তরহীনতা, যন্তহীনতা, অচৌর্য্য, সত্য ও গো-বিপ্রের রক্ষা। 

পুরুষের বর্ণপ্রকাশকারী যাহার যে লক্ষণ পূর্বে উক্ত হইল, 
তাহ! শৌক্রমা ব্রবিচারপর ব্রাহ্মণাদি-চতুষ্টয়-জন্মলাভ-ব্যতিরেকেও 
অবংশ-ব্রাহ্মণাদি কোন ব্যক্তিতে লক্ষিত হইলে অগ্য জন্ম সত্বেও 
তাহাকে তত্তদ্বর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবে । 

যদিও আমরা মহাভারতের ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে 
সর্ধববণ্ণে জাত ব্যক্তির সাবিব্র্য-ব্রাহ্মণতা-লাভের প্রমাণ উদ্ধার 
করিয়াছি এবং শ্রীমন্ভাগবত-প্রমাণ-ঘবারা উহার পুষ্টি লক্ষ্য 
করিতেছি, তথাপি মহাভারত অনুশাসন-্পর্বেবের ১৬৩ অধ্যায়ে 
বর্ণিত উমা-মহেশ্রর-সংবাদে নিমবস্থ উদ্ধৃত (৫, ৮, ২৬, ৪৬, 
৪৮৫১, ৫৯) শ্লোকাবলী আমাদিগকে আরও প্রমাণ-বিষয়ে 
দৃঢ় করিতেছে-_ 


৫8 


ব্রাহ্মণ ও বৈষক 


বিশেষ প্রমাণ 


শ্রীউম? উবাচ 
এতন্মে সংশয়ং দেব বদ ভূতপতেহনঘ | 
্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ্হ্ষণ্যমাপ্র মু ॥ 
মহেশ্বর উবাচ 


স্থিতে। ব্রাহ্গণধর্দেণ ব্রাহ্মপ্যমুপজীবতি | 
ক্ষত্রিয়ো বাংথ বৈশ্তো বা! ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি ॥ 
এতিস্ত কর্ম্মতির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথ! ৷ 

শৃ্দো ত্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্ঠঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ 
এতৈঃ কর্মফলৈর্দেবি ন্যুনজা তিকুলোত্তবঃ | 
শৃদ্রোইপ্যাগমনম্পনো দ্বিজো! ভবতি সংস্কতঃ ॥ 
কর্্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাতা বিজিতেন্্রিয়ঃ | 
শৃত্রোহপি দ্বিজবৎ সেবা ইতি ত্রঙ্ধীত্রবীৎ শ্বয়ম্‌ ॥ 
স্বভাঁবঃ কর্ণ চ শুভং যন্ত্র শূদ্রেংপি তিষ্ঠতি। 
বিশিষ্টঃ স দ্বিজীতের্বৈধ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ ॥ 
ন যোনির্নাপি সংস্কারে ন শ্রুতং ন চ সম্ভতিঃ | 
কারণানি ছিজত্বন্ত বৃত্তমেব তু কারণম্‌ ॥ 
সর্ধোহয়ং ব্রাঙ্মণে। লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে । 
বৃত্ত স্থিতস্ত শুদ্রোহপি ব্াহ্ষণত্বং নিযচ্ছতি ॥ 
এতত্তে গুহ্মাধ্যাতং যথা শুদ্রো! ভবেদ্বিজঃ। 
ব্রাহ্মণ বা চ্যুতো ধর্মমাদ্‌ যথা শূত্রতবমাপ্র,য়াৎ॥ 


উম! বলিলেন, _হে দেব, ভূতপতে অনঘ, তিন বর্ণ অর্থাৎ 


প্রকতিজনকাণ্ড ৫৫ 


ষত্রিয, বৈশ্য ও শুত্র কি প্রকারে নিজ-্বভাব-্বারা ব্রাহ্মণতা! লাভ 
করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। 

মহেশ্বর তদুত্তরে কহিলেন, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যগ্ভপি 
্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রক্মবৃত্তি-জীবিকায় দিনযাপন করেন, 
তাহা হইলে তাদৃশাচরণকারী ত্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারেন । 

হে দেবি, এই সকল আচরিত শুভ কর্মদ্বারা শৃত্র ত্রাঙ্মণত্ব 
লাভ করেন এবং বৈশ্যুও ক্ষয় হইয়া থাকেন। 

নিন্নকুলোন্তব শূদ্রও এই সকল কর্মফলদ্বারা ও আগমসম্পন্ন 
হইয়া অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা লাভ করিয়া দ্বিজত্ব লাভ করেন । 

হে দেবি, বিশুদ্ধ কর্মদ্বারা শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্রও 
দ্বিজের ম্যায় সেব্য,_ইহা। স্বয়ং ব্রহ্ম! বলিয়াছেন। 

যে শূত্রে শুভকন্ম ও সতস্বভাব দৃষ্ট হয়, তাহাকে ছ্িজ-জাতি 
অপেক্ষা বিশিষ্ট জানিতে হইবে,_ইহাই আমার বিচার। 

জন্ম, সংস্কীর, বেদাধ্যয়ন ও সন্ততি--দ্বিজত্বের কারণ নহে ; 
বৃত্তই একমাত্র কারণ । 

স্বভাবক্রমেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ-বিধান হইয়া থাকে। শৃড্রও 
্রাঙ্মণ-বুত্তিতে অবস্থিত হইলে ব্রাঙ্মণত্ব লাভ করেন। 

যে-প্রকারে শৌক্র-বিচারে সিদ্ধ শৃক্ত ব্রাহ্মণ হন এবং শৌক্র- 
বিচারে ব্রাহ্মণবংশে জাত ব্যক্তি যে-প্রকার ধর্ম হইতে চ্যুত হইয়া 
শৃত্রত লাভ করেন, সেই গোপনীয় কথা তোমার নিকট 
বলিলাম । 


৫৬ ব্রাঙ্মণ ও বৈঝৰ 


্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩৭ সূত্রে 
“তদভাবনির্ঘারণে চ প্রবৃত্েঃ |” 
পর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ নিজ-ভাষ্কে জাবালের মম্বন্ধেও ছান্দোগ্য- 
আখ্যায়িকাবলম্বনে একপ লিখিয়াছেন-__ 
“নাহমেতদ্‌ বেদ ভে যদেগাত্রোহমন্ীতি সত্যবচনেন সত্যকামস্থয 
শূদ্রতা-তাঁবনির্ধারণে হারিক্রমতন্ত ন এভদ্‌ অব্রাঙ্মণো বিবক্ত,মহ্তীতি 
তৎ-সংস্কারে প্রবুত্েশ্চ |” 
সত্যকাম জাবালার শৌক্র বিপ্রত্ের প্রমাণ না থাকিলেও 
সত্যবাক্য-দ্বারা গৌতম খধি তাহাকে ব্রাহ্মণ-সংস্কার-প্রদানে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 
ছান্দোগ্য-মাধ্বভাঙ্ে 
আর্জবং ব্রাঙ্গণে সাক্ষাৎ শুদ্রোইনার্জবলক্ষণঃ | 
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞা় সন্ত্যক মমুপানয়ৎ ॥ 
(সামসংহিতা-ব।কা ) 
সামসংহিতীয় লিখিত আছে যে, ত্রাঞ্গণে সাক্ষাৎ সরলতা 
এবং শুদ্রে সাক্ষাৎ কুটিলতা। গৌতম ইহা জানিয়াই সত্যকামকে 
উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার দিয়া দ্বিজোন্তম করিলেন। 
আবার ক্ষত্রিয় মান্ধাতার বংশে ত্রিবন্ধন জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পুত্র ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কু ক্ষত্রিয় হইতে চগ্ডালন্ব লাভ 
করেন। ভাগবত ৯ম স্বন্ধ ৭ম অধ্যায় ৫ম শ্লোক 
তন্ত সত্যব্রতঃ পুত্রস্তিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ। 
প্রাপ্তশ্চাগডালতাং শাপাদগ_রোঃ কৌশিকতেজস! ॥ 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ৫৭ 


ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকস্থ দ্বিতীয় খণ্ডে পৌত্রায়ণ- 
আখ্যায়িকায় লিখিত আছে, শৃদ্রবংশে জাত না হইয়াও তাহার 
শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন হইল। 

্রহ্মসূত্র প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ চতুক্তিংশৎ সুত্র 

“শুগন্ত তদনাদর শবণাঁৎ তদাদ্রবণাৎ হুচ্যতে হি।” 
পূর্ণপ্রচ্ছদর্শনে মাধ্বভাষ্যে-- 

“নাসৌ পৌত্রারণঃ শূদ্রঃ | শুচাদ্দ বণযেব হি শূত্রতবম। কম্বরএণ-- 
মেতৎ সন্তমিত্যনাদরশ্রবণাৎ। সহসং জিহান এব ক্ষত্তারমুবাচেতি 
স্চাতে হি।” 

আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্যযকৃত ছান্দোগ্য-ভাষ্ে-_ 

“শুচাদ্রবণাচ্ছ,দ্রঃ। রাজা পৌন্রায়ণঃ শোকাচ্ছদদ্রেতি মুনিনোদিতঃ| 
প্রাণবিষ্ামবাপ্যাম্মাৎ পরং ধশ্দমবাপ্তবান্‌ ইতি পানে ॥ 

শোক-দার! যিনি দ্রবীভূত, তিনিই শুদ্র। শ্রীপন্মপুরাণে 
লিখিত হইয়াছে যে, রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের 
বশবর্তী হওয়ায় রৈকমুনি-কর্তৃক 'শূত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। 
এই রৈকমুনি হইতে প্রাণবিষ্ভা লাভ করিয়া তিনি পরম ধর্ম 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

আবার-_ 
“ক্ষত্রিয় ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ” 
এই মাধ্বভাষ্যে (৩৫ সুত্রে) 

*অয়ং অশ্বতরীরথ ইতি চিত্ররথ-সন্বন্ধিত্বেন লিঙ্গেন পৌত্রায়ণন্ত 
ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ । রৎন্বশ্বতরীযুক্তশ্চিত্র ইত্যতিধীয়ত ইতি ব্রাঙ্গে।” 
“যকতর বেদে রখস্তত্র ন বেদো যত্রনো রখ ইতি চ ত্রহ্ষব্বর্তে॥” 
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“এই ষে অশ্বতরীযুক্ত' রথ,_-এই চিত্ররথ-সন্বন্ধী চিহ-ঘারাই 
পৌত্রায়ণের ক্ষত্রিয়ত্বোপলব্ধি ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে । রথে 
অশ্বতরী-সংযোগে “চিত্র' আখ্যা হইয়াছে। ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-মতে 
যেখানে বেদ, তথায় রথ, যেখানে বেদ নাই, রথও সেখানে 
নাই। চেত্ররথ-চিহ্নদর্শনে উত্তরব্র ক্ষত্রিয়ত্বের উপলব্ধি। এই 
সকল বৈদিক আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, লক্ষণ-দর্শনে 
বর্ণজ্কানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। 

কেবল মন্ৃতনয় পৃষধ ক্ষত্রিয় হইলেও অজ্ঞাত গোবধ-জন্য 
শুদ্রত্ব লাভ করিলেন । 

ভাগবত ৯ম স্বন্ধ ২য় অধ্যায় ৯ম শ্লোক-_ 

ন কষত্রবন্ধুঃ শূদ্রন্বং কর্মণ। ভবিতাহমুনা । 
এবং শত্তস্ত গুরুণ! প্রত্যগৃক্কাৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ 

“এই কর্-দ্বারা তুমি ক্ষত্রবন্ধুও হইতে পারিবে না» শুক্র 
হইবে”-_গুরুকর্তৃক এবন্বিধ অভিশপ্ত হইলে তাহাই কৃতাপ্তলি 
হইয়া পৃষধ স্বীকার করিলেন। 

মন্থুর তনয় দিষ্ট। ক্ষত্রিয় দিষ্টের স্থৃত নাভাগ বৈশ্যতা লাভ 
করেন। ভাগবত ৯ম স্বন্ধ ২য় অধ্যায় ২৩ শ্লোক-_ 

নাভাগোরিষ্টপুত্রোইন্য কর্ণ বৈশ্যতাং গত: 

আবার তাহার অধস্তনগণ ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়ত লাভ করিয়াছেন । 
হরিবংশ ১*ম অধ্যায় ৩* শ্লোক 

নাতাগোরিষ্টপুত্রশ্চ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠতাং গতাঃ ॥ 
নাভাগ এবং অরিষটাত্বজ প্রভৃতি রাজগ্যগণ বৈশ্য হইলেন। 
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কেবল শৌক্রবর্ণ সংস্কার-দ্বারা প্রকৃত-প্রস্তাবে যথার্থতা লাভ 
করিয়াছে । লক্ষণ-দঘারা! বর্ণ-নির্দেশই প্রাচীন ও বিচারযুক্তু 
শান্ত্রমত। স্বার্থপরের নূতন কল্পনা নহে। 


টাকা-কার নীলক মহাভারত বনপর্বব ১৮০ অধায় ২৫২৬, 


শোকের টীকায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন,-- 


“শৃদ্রলন্ম কামাদিকং ন ব্রাহ্মণেইস্তি। নাপি ব্রাহ্মণলক্্ম শমার্দিকং 
শু্রেস্তি। শৃদ্রোইপি শমাছ্যপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাঙ্গণোইপি 
কামাহাপেতঃ শূদ্র এব |” 

শৃদ্বের চিহ্ন কামাদি ব্রাহ্মণের নাই, থাকিতে পারে না। 
্রাহ্মণ-চিহ্ন শমাদি শুদ্রে নাই, থাকিবার সম্ভাবনা নাই। 
শমাদি-গুণ-বিশিষ্ট শূদ্রবাচ্য মানব নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ । কামাদি- 
যুক্ত বিপ্র-পদবাচ্য মানব নিশ্চয়ই শুত্র। 

টাকা-কার শ্রীধরস্বামিপাদও ভাগবত ৭ম ক্ন্ধ ১১শ অঃ ৩৫শ 
শ্নোকের 'টীকায় উপরি-উক্ত মত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,_ 

“শমাদিভিরেব ব্রা্মণাদিব্যবহারে। মুখো। ন জাতি মাত্রীদিত্যাহ 
যন্তেতি--যদ্‌ যদি অন্থত্র বর্ণান্তরেইপি দৃশ্তেত তথ্র্ণাস্তরং তেনৈব লক্ষণ- 
নিমিত্তেনৈৰ বর্ণেন বিনিদ্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্বেনেত্যর্থ; ॥৮ 

শমাদি-গুণ-দর্শন-ঘার! ত্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান 
ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি-দ্বারা যে ব্রাক্মণত্ব নিরপিত হয়, 
কেবল তাহাই নহে। যদি শৌক্রবিচার-নি্দিষ্ট ব্রাঙ্গণ ব্যতীত 
শৌক্রবিচারে অত্রাঙ্মণে অর্থাত ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা ধাহার নাই, এরপ 


৬০ ব্রাক্মণ ও বৈষাব 


ব্যক্তিতে শমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে জাতি- 
নিমিত্তে বাধ্য না করিয়! লক্ষণ-দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ করিবে । 

শৌক্র-বিচারে ত্রাহ্মণ-জন্ম না পাইয়া! অনেকেই সাবিভ্রাজন্ম- 
দ্বারা বিপ্রতা লাভ করিয়াছেন। তাহার অসংখ্য আখ্যায়িকা 
ভারতের ইতিবৃত্ত-পাঠকগণের জানা আছে। ব্রাঙ্গণত্ব লাভ 
হইবার পরে তাহাদের অধস্তনগণ পুনরায় শৌক্রপারম্পর্য্য 
্রাঙ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এতাদৃশ ব্রান্মণ-সন্তানগণের 
দ্বারা আজ ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ । লক্ষণবিশিষ্ট সাবিভ্র্য-সংস্কার- 
প্রভাবে ব্রাঙ্গণত্ব হইবার পর শৌক্র-বিচারে ব্রা্ষণহ-নির্দেশ 
যেরূপ হয়, তাহার! সেই শ্রেণীতে স্থান-লাভ করিয়াছেন । ঘবে 
সম্প্রতি সমাঁজ-বন্ধন বিকৃত হওয়ায় শৌক্রেতর সাবিত্র্য-ত্রাঙ্গণ- 
ংশের বহুল প্রচার নাই । 

আমর। জানিতাম,.বারাণসীর কোন অদ্বিতীয় বিদ্বদবরেণা 
চতুর্থাশ্রমী ঘতিরাজ, ধাহার নাম ভারতবর্ষের সকল বিদ্বৎসমাজে 
সবিশেষ সন্মান লাভ করিয়াছে, ভাহার জনৈক শিষ্ের 
ব্রাহ্মণ-গুণ-দর্শনে ত্রাঙ্গণ-সংস্কার দিয়াছিলেন। সাবিত্র্য-সংস্কার- 
প্রভাবে তিনি গুরুদেবের নামের সহিত তাহার ব্রা্মণসংস্কার- 
প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন । 

শাস্ত্রের মধ্যে যেসকল ব্রাঙ্ধণেতর বংশজাত মনীষিবৃন্দ 


নিজ-নিজ ব্রহ্ম প্রভাব-বলে স্বীয় সংস্কার-গ্রহণ এবং অধস্তন 
সম্ভতিবর্গে বিপ্রতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার একটা অসম্পূর্ণ 
তালিকা এখানে প্রদর্শন করিতেছি-- 
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চন্দ্রবংশীয় কুশিকমুত--গাধি। কাগ্যকুজাধিপতি গাধির 
তনয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া তপস্তাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 


মহাভারত আদিপব্ব ১৭৫ অধ্যায়-_ 
বিশ্বামিত্র উবাঁচ 
ক্ত্রিয়োইহং ভবান্‌ বিপ্রস্তপঃ স্বাধ্যান্বসাধনঃ| 
্বধর্্মং ন প্রহাশ্তামি নেষ্যামি চ বলেন গাম্‌। 
ধিগ.বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবিলং বলম্‌। 
বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলম্‌ ॥ 
ততাপ সর্ধান্‌ দীপ্তোজ।: ব্রাহ্মণত্বনবাপ্তবান্‌। 


বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে কহিলেন,_“আপনি ত্রাহ্মণ__-তপস্থ্া? 
বেদপাঠ প্রভৃতি সাধন-বিশিষ্ট। আমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং 
স্বধন্মীচরণবলে নন্দিনী-গাভীকে ছাড়িয়া যাইব না, বলপুর্ববক 
লইয়া! যাইব।” পরে তিনি পরাজিত হইয়া “ক্ষত্রিয়-বল ধিক্‌, 
ব্র্ধতেজোবলই বল”--এরূপ বলাবল নির্ণয় করিয়া তপস্তাই 
পরম বল স্থির করিলেন। দীপ্সিবিশিষ্ট বিশ্বামিত্র মহাশয় 
সকল তপস্ত। সাধন করিয়! ত্রাঙ্মগণন্ব লাভ করিলেন। 


ক্ষপ্রিয়-কুলোস্তব মহারাজ বাঁতহব্য কি প্রকারে ব্রাহ্মণ 
হইয়াছিলেন, তাহার উপাখ্যান মহাভারত অনুশাসন-পর্বব 
৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, 
এবং বিপ্রত্বমগমদ্বীতহব্যো নরাধিপঃ। 
ভূগোঃ প্রসাদাদ্‌ রাজেন্জ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষত | 


৬২ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


তন্ত গৃৎ্সমদঃ পুত্রে! রূপেণেন্দ্র ইবাপরঃ। 

স ব্রহ্মচারী বিপ্রধধিঃ শ্রীমান্‌ গৃত্সমদোহভবৎ ॥ 

পুজো গৃৎ্সমদস্তাপি সুচেতাঅতবদ্থিজ | 

বঙ্চাঃ (স্থতেজস: ) সুচেতসঃ পুত্রে! বিহব্যন্তন্ত চাতআুজঃ। 

বিহব্যস্ত তু পুত্রস্ত বিতত্যন্তন্ত চাত্বজঃ | * 

বিতত্যন্ত স্ুতঃ সত্যঃ সম্তঃ সত্যন্ত চাতজঃ ॥ 

্রবান্তন্ত সুতশ্চধিঃ শ্রবসশ্চাতবত্তমঃ | 

তমসশ্চ প্রকাশোইভূত্তনয়ে ছ্বিজসত্তমঃ | 

প্রকাশন্ত চ বাগিন্ত্রো বব জয়তাং বরঃ | 

তশ্তাতঅজশ্ প্রমিতিবেদ-বেদাঙ্গপারগঃ ॥ 

স্বতাচ্যাং তন্ত পুত্রস্ত ররুণামোদ পদ্য | 

্রমদ্রা ান্ত রুরোঃ পুত্রঃ সমুদপগ্ণত। 

শুনকো নাম বিপ্রধির্যন্ পুত্রোইথ শৌনকঃ ॥ 

রাজা বীতহব্য এই প্রকারে ত্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। হে 

ক্ষত্রিয়র্যভ রাজেন্দ্র, বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ভূগুর প্রসাদে বিপ্র 
হইলেন। তাহার আহ্বজ গৃসমদ, রূপে অপর হীন্দ্রের তুলা। 
তিনি ব্রঙ্গচারী ও বিপ্রধি হইয়াছিলেন। গৃৎসমদের তনয় স্থাচেতা 
বিপ্র হইয়াছিলেন। স্তুচেতার তয়ন ব্চা, তাহার আন্ুজ 
বিহব্য, তত্স্ত বিতত্য, ততস্তৃুত সত্য, ততস্ুত সন্ত, ততস্ৃত 
খবিশ্রবা, ততস্থৃত তম, তংস্কৃত দ্বিজসত্তন প্রকাশ, তংসুনু 
বাশিন্দ্র, তৎসুন্থ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ প্রমিতি। দ্বৃতাচীর গর্তে 
প্রমিতির তনয় রুরু জন্মগ্রহণ করেন। প্রমদ্বরার গর্ভে রূরুর 
শুনক নামক বিপ্রধি তনয় হয় এবং তাহার সুতই শৌনক। 
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ইহাই গৃৎমমদবংশ॥ ভাগবতে বীতহব্যের এরূপ বংশ-প্রণালী 
দৃষট হয়। মন্ুর তনয় ইক্ষণকু। ইক্ষণাকুর সত নিমি। 
ভাগবত ৯ম স্বন্ধ ১৩শ অধ্যায় ১১ ১২-২৭ শ্লোক-- 
নিমিরিক্াকুতনয়ে! বশিষ্টমবৃতব্িজম্‌। 
০ ঙং 
দেহং মমস্থুঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত ॥ 
জন্মন৷ জনকঃ সোংভৃদ্বৈদেহস্ত বিদেহজঃ| 
%. ক ক 
তম্মাছুদাবস্ুস্তস্ত পুভ্রোইতূর্নন্দিবর্ধনঃ | 
ততঃ সুকেতুস্তন্তাপি দেবরাতো মহীপতে ॥ 
তশ্মাৎ বৃহড্রথন্তশ্ত মহাবীর্য্যঃ স্থধুৎপিতা । 
সুধৃতেধৃষ্টুকেতুর্বৈ হর্যস্বোহথ মরুস্ততঃ ॥ 
মরোঃ প্রতীপকক্তম্মাজ্জাতঃ কতরথো! যতঃ। 
দেবমীঢন্তন্ত পুজো বিশ্রাতোহথ মহাধৃতিঃ ॥ 
কতিরাতস্ততন্তন্মান্মহারোম। চ তৎসুতঃ। 
স্বণরোমা সুতন্তপ্ত হৃস্বরোমা ব্যজায়ত ॥ 
ততঃ শিরধবজে। জক্তে যজ্জার্থং কর্ষতে মহীম্‌। 
কুশধবঙ্জস্তন্ত ভ্রাতা ততো ধর্মধবজো নৃপ ॥ 
ধর্মধ্বজন্ত দো পুলৌ কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ৷। 
কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ খাগ্ডিকাস্ত মিতধ্বজাৎ ॥ 
কতধবজন্ুতে রাজন্নাত্মবিষ্ভাবিশীরদঃ | 
বা %ঃ 
ভানুমাংস্ন্ত পুজোইভূচ্ছতছ্ামস্ত তৎস্থৃতঃ ॥ 
সুচিস্ত তনয়ন্তন্মাৎ সনদ্বাজঃ স্ৃতোইভবৎ। 


৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্চঝ 


উর্জকেতুঃ সনদ্বাজাদজোইথ পুরুজিৎম্থৃতঃ ॥ ' 
অবিষ্টনেমিন্তস্ত।পি শ্রতায়ুস্তৎসুপার্থবকঃ | 
ততশ্চিত্ররথো যন্ত ক্ষেমাধিশ্নিথিলাধিপঃ ॥ 
তশ্মাৎ সমরথস্তগ্তস্থতঃ সত্যরথস্ততঃ | 
আসীছ্পগুরুস্তন্মছুপগুপ্রোহস্সিসম্তবঃ ॥ 
বন্বনস্তো হথ তংপুলজো। যযুধো যতস্ুভাষণঃ | 
শ্রতস্ততো জয়ন্তম্মাৎ বিজয়োহম্মাদূতঃ সুতঃ ॥ 
শুনকস্তংসুতো জজ্ঞে বীতহব্যো ধৃতিস্ততঃ । 
বহুলাশ্ো ধৃতেন্তম্ত কতরন্ত মহাবশী ॥ 
এতে বে মিথিল। রাজন্নাতধিগ্ঠ|বিশারদাঃ | 
বোগেধরপ্রনাদেন দ্বন্দৈযুক্তা গৃহেঘপি ॥ 
বাঁতহব্যের বংশপরম্পর! 
১। ব্র্গা, ২। মনু, ৩। ইন্ষাকু, ৪। নিমি, ৫। জনক, 
৬। উদাবন্ু, ৭। নন্দিবদ্ধন। ৮। সুকেতৃ, :৯। দেবরাত, 
১০। বৃহদ্রথ, ১১। মহাবাধ্য, ১২। স্ুধৃতি, ১৩। ধৃষ্টকেতু, 
১৪। হয্যশ্থ। ১৫। মরু, ১৬। প্রতীপ, ১৭। কৃতরথ, 
১৮। দেবমীটু, ১৯। বিশ্রুত। ২০। মহাধৃতি, ২১। কৃতরাত, 
২২। মহারোমা, ২৩ । স্বর্রোনাঃ ২৪ । হ্রন্বরোমা, ২৫। শিরধবজ, 
২৬। কৃশধবজ, ২৭। ধর্মীধবজ, ২৮ | কৃতর্বজ, ২৯। কেশিধবজ, 
৩০। ভানুমান্, ৩১। শতত্যুন্ন, ৩২। শুচি, ৩৩। সনদ্বাজ, 
৩৪। উচ্ভকেত্, ৩৫। পুরুজ্জিং ৩৬। অরিষ্টনেমি, ৩৭ । তায় 
৩৮। সুপার্থখ,য ৩৯। চিত্ররত্র, ৪*। ্ষেমাধি, ৪১। সমরথ, 
৪২। সত্যরথ, ৪৩। উপগুরু, ৪৪1 উপগ্ুপ্ত, ৪৫। বম্বনস্ত, 
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৪৬। যযুবর্বান্‌, ৪৭। সুভাষণ, ৪৮। শ্রুত, ৪৯। জয়, ৫০। বিজয় 
৫১ | ঝত, ৫২। শুনক, ৫৩। বীতহব্য, ৫৪ । ধুতি, ৫৫। বহুলাশ্ব, 
৫৬। কৃতি । এই মৈথিল রাজগণ সকলেই আত্মবিগ্ভাবিশারদ, 
যোগেশ্বরের অনুগ্রহে সকলেই গৃহাবস্থিত হইয়াও ছন্ছমুক্ত। মহাঁ- 
ভারত-কথিত বীতহব্যের গৃশসমদ-ব্রাহ্মণ-শাখার কথা এখানে 
উল্লেখ নাই। বীতহব্যকে শৌনক বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
মনুতনয় করুষ হইতে কারুষ ক্ষত্রিয়জাতি এবং তাহার ভাত! 
ধৃষট হইতে ধার্ষ্ ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়া! ব্রাহ্মণত। লাভ করেন। 
যথা ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ১৬, ১৭ শ্লোক 
করুষান্‌ মানবাদাসন্‌ কারুষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ | 
নং সি কঃ 
টানা মভৃৎ কষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।। 
শীধরস্বামী টাকায় ব্রক্ষতুয়ং' অর্থে 'ব্রাহ্মণত্ব' লিখিয়াছেন। 
মন্ুতনয় নরিব্যন্ত হইতে দশম অধস্তন দেবদত্ত। ক্ষত্রিয় 
দেবদত্তের পুক্র অগ্নি-বেশ্যায়ন মহষি ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণবংশ 
উৎপন্ন করেন। 
ভাগবত ৯ম স্বন্ধ ২য় অধ্যায় ১৯২২ শ্লোক-- 
চিত্রসেনে। নরিব্স্তাদৃক্ষত্তস্ত স্বতোইতবৎ। 
তন্ত মীঢ্াংস্ততঃ পুর্ণ ইন্দ্রসেনস্ত ততৎসুতঃ ॥ 
বীতিহোত্রত্বিন্রসেনাৎ তণ্ত সত্যশ্রব। অভূৎ। 
উরুশ্রবাঃ সুতস্তন্ত দেবদত্তস্ততো ইতবৎ ॥ 
ততোহপ্সিবেস্তো তগবান্‌ অগ্রিঃ হ্বয়মভূৎ স্ুতঃ। 


৬৬ ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণব 


কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণে৷ মহানৃষিঃ ॥ 
ততে! ব্রহ্মকুলং জাতমাগ্নিবেশ্তায়নং নৃপ । 

১। নরিত্যন্ত। ২। চিত্রসেন, ৩। খক্ষ, ৪1 মীট্বান্‌, ৫। পূর্ণ, 
৬। ইন্দ্রসেন, ৭। বীতিহোত্র, ৮। সত্যশ্রবা) ৯। উরুশ্রবা, 
১০। দেবদত্ত, ১১। অগ্নিবেশ্ব । ম্বয়ং অগ্নি দেবদত্ত-গুজ্র 
অগ্নিবেশ্বরূপে উৎপন্ন হইয়া মহধি কানীন ও জাতুকর্ণ-নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হে নৃপ, সেই অগ্নিবেশ্য হইতে সম্ভৃত 
ব্রাহ্মণকুল “অগ্রিবেশ্যায়ন' নামে কীত্তিত হন। | 

চন্দ্রবংশের হোত্রক হইতে জহু,মুনি জদ্মগাহণ করেন। 
ভাগবত ৯ম স্বন্ধ ১৫শ অধ্যায় ১-৪ মোক-__- 

ধীলশন্ত চোর্বশীগর্ভাৎ ষডাসন্নত্বজা নুপ | 

আারুঃ শ্রতানুঃ সহ্যাযুরয়োহ্থ বিজগ়ো। জয়? | 
আতায়োবস্মান্‌ পুক্রঃ সত্যায়োশ্চ শ্রঙ্জয়ঃ | 
রর়ন্ত সত একশ্চ জয়ন্ত তনয়োমিতঃ ॥ 

ভীমস্ক বিজয়ন্ত।থ কাঞ্চনে হোব্রকল্ততঃ। 

তন্ত জহু,ঃমুতো গঙ্গাং গণ্ডণীকত্য যোইপিবৎ ॥ 
জন্দেস্ত পুরুস্তস্তাথ বলাকশ্চ।আুজে।তজকঃ। 
ততঃ কুশঃ কুশস্তাপি কুশানুস্তনয়ো বন্ুঃ | 
কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধিরাসীৎ কুশানুজঃ ॥ 

১। চন্দ্র, ২। বুধ, ৩। পুরুরবা, ৪। আয়ু, শ্রুতায়ু, 
সত্যায়ু,। রয়, বিজয় ও জয়। ৫। বিজয়ের পুক্র ভীম, 
৬। কাঞ্চন, ৭1 হোত্রক, ৮ জহ্১ ৯। পুরু, ১০। বলাক, 
১১। অজক, ১২। কুশ, ১৩। কুশান্বু বা কৌশিক, ১৪। গাধি। 
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চন্বংশীয় আযুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। তাহার পুজ্র স্ুহোত্র, 
তাহার পুত্র গুৎসমদ। গৃঁসমদ হইতে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পুক্র শৌনক বহব্‌চপ্রবর মুনি হন। যথা ভাগবত ৯ম 
স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায় ৩ শ্লোক 
কাশ্ঃ কুশো গুৎসমদ ইতি গৃৎ্সমদাদভূৎ। 
সুনকঃ শৌনকো বন্য বহব চপ্রবরো মুনিং ॥ 
চন্্রবংশীয় যাতিরাজের কনিষ্ঠ পুজ পুরুর বংশে কণ্‌থষি 
উৎপন্ন হন। তাহার পুভ্ত্র মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাঙ্গণবংশের 
উদয় হয়। যথা ভাগবত ৯ন স্বন্ধ ২০শ অধ্যায় ১-৭ শ্লোক-- 
পৃরোর্বংশং প্রবক্ষা!মি যত্র যাতোহসি ভারত । 
যত্র রাজর্ধয়ে! বংশ্তা ব্রহ্মবংশ্ঠ।শ্চ জঙ্জিরে ॥ 
জনমেজয়ো হৃভূৎ পুরোঃ প্রচিন্বাংস্তৎস্থৃতস্ততঃ | 
প্রবীরোহথ মন্ুস্থাবৈ ত্মচ্চরুপদোইভবং ॥ 
তণ্ত স্ুদ্যুরভূৎ পু্রস্তন্মাদ্হুগবস্ততঃ | 
সংবাতিস্তন্তাহতযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎস্ৃতঃ স্থৃতঃ ॥ 
খতেযুস্তহা কক্ষেযুঃ স্থগ্ডিলেয়ুং কতেয়ুকঃ। 
জলেযুঃ সন্নতেয়ুশ্ঠ ধর্মসতাব্রতেয়বঃ ॥ 
দশৈতেইগ্পরসঃ পুণ্রী বনেয়ুশ্চাবমঃ স্ৃতঃ | 
দ্বতাচ্যামিন্দ্রিরাণীব মুখ্যন্ত জগদাত্মনঃ ॥ 
খতেয়োরস্ভিনাবোহভূৎ ত্রয়ন্তম্তাতুজ। নৃূপ। 
স্থমতিঞ্বোইপ্রতিরথঃ কঞ্োতগ্রতিরথাত্মজঃ ॥ 
তন্ত মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্থন্নাগ্যা ঘিজাতয়ঃ | 
পুজোইভূৎ স্থমতেরেতিঃ হুম্মস্তস্তৎংসুতো মতঃ ॥ 


৬৮ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ঞব 


হে ভারত, পুরুবংশ কীর্তন করিতেছি। এই বংশে তুমি 
জন্মিয়াছ। এই বংশে অনেক রাজধি ও ব্রহ্মধি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন/_ ১। পুরু, ২। জনমেজয়, ৩। প্রচিম্বান্‌ ৪। 
প্রবীর, ৫। মনস্ত১ ৬। চারুপদ, ৭। সুছ্যঃ ৮। বহুগব। 
৯। সংযাতি, ১০। অহংষাতি, ১১। রৌদ্রাশ, ১২। খতেমু। 
১৩। অস্তিনাব, ১৪। অপ্রতিরথ, ১৫। কণ্‌, ১৬। মেধা তিথি, 
১৭। প্রক্ন্নাদিদ্বিজ। স্থমতি হইতে তীহার পুজ দুশ্মন্ত রাজ! 
হইয়াছিলেন। 
দুম্মন্ত-পুজ রাজ! ভরঙের অধস্তনের অভাব হইলে মরুদগণ 

তরদ্বাজকে দত্তপুক্র দিয়াছিলেন। ভরদাঞ্জ বৃহস্পতির রসে 
উতথ্য খষির পত্রী মমতার গর্ভ হইতে পতিত হইয়া জন্মগ্রহণ 
করেন। এক্ষণে ভরতের দত্তপুত্র হইয়া বিতন্ব-নাম প্রাপ্ত হন। 
তাহার পুক্র মন্যু, তৎপুক্র বৃহতক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর এবং 
গর্গ। নরের পুঞ্র সংকৃতি, তৎপুজ গুরু এবং রস্তিদেব। গর্গ 
হইতে শিনি, তৎপুজ গাগ্য । ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন । 
ভাগবত ৯ম ক্ষন্ধ ২১শ অধ্যায় ১৯২১১ ৩০১ ৩১, ৩৩ শ্লোক-- 

গর্গাচ্ছিনিস্ততে। গার্গ/: ক্ষল্রান্ দ্ধ হ্াবর্ভত। 

ছুরিতক্ষয়ো! মহাবীর্যাত্ন্ত ব্রধা।রুণিঃ কবিঃ ॥ 

পু্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ। 

বৃহত্কত্রন্ত পুজ্রোইতুদ্বস্তী যদ্ধস্তিনাপুরম্‌। 

অজমীটো। দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ্চ হস্তিনঃ ॥ 

অজমীঢন্ত বংস্তাঃ স্থাং প্রিয়মেধাদয়ো। ছ্িজা; ॥ 
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গা 
নলিন্তামজমীঢুন্ত নীলঃ শান্তিস্ত ততসুতঃ ॥ 
শান্তে: সুশাস্তি্তৎপুল্রঃ পুক্জোইকর্ততোইভবৎ | 
4 পঞ্চাসন্‌ মিনি ॥ 


রা হ্মনিবৃক্তং [টিটি টিউন ॥ 

মহাবীর হইতে দুরিতক্ষয় জম্ম লাভ করেন। তাহার তিন 
পুজ যথা-_ত্রয্যারুণি। কবি ও পুষ্করারুণি। ইহার! ক্ষত্রিয় 
হইয়াও ব্রাঙ্মণত্ব লাভ করেন। বৃহতক্ষত্রের পুক্র হস্তী, ধাহ। 
হইতে হস্তিনাপুর। হস্তীর পুজ্র-ত্রয়--অজমীট়, দ্বিমীঢ় ও 
পুরুমীঢ়। তন্মধ্যে অজমীঢের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাঙ্মণ- 
গণ উৎপন্ন হন। অজমীটের ওরসে নলিনীর গর্ভে নীল। 
তৎপুত্্র শান্তি, তৎপুত্র স্থশাস্তি, ততপুর্র পুরুজ, তৎপুজ্র অর্ক। 
অর্কের পুক্র ভন্ম্যাশ্ব। তাহার মুদগলাদি পাঁচটি পুভ্র। মুদগল 
হইতে মৌদগল্য-নামক ব্রাহ্মণ-গোত্র নিবৃত্ত হয়। 

প্রিয়ব্রত-পুজ নাভিরাজের খষত-নামে এক পুজ হয়। 
ধষভদেব দেবদত্ত! ভার্ষ্যার গর্ভে একশত সন্তান উত্পন্ন করেন । 
তরত এবং তদীয় অনুজ নয়জন নয়টি বর্ষের রাজ! হইলেন। 
কবি, হবি প্রভৃতি ৯টি পুত্র নবযোগেন্দ্র হইয়া বৈষণবত্ব লাভ 
করেন। অবশিষ্ট ৮১টি সন্তান ব্রাহ্মণ হইলেন। 

ভাগবত ৫ম স্বন্ধ ৪র্থ অধ্যায় ১৩ শ্লোক-্" 

প্যবীয়াংস একাশীতির্জায়ন্তেয়াঃ পিতুরাদদেশকরা মহাশালীন! মহা 
শ্রোত্রিয়৷ যক্তনীলাঃ কর্ম্বিশু্কা ত্রাঙ্গণা বু ॥ 
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রাঁজার সর্বকনিষ্ঠ ৮১ জন পুত্র পিত্রাজ্ঞাপালনরত, মহা- 
শালী, মহাশ্রোত্রিয়, যজ্ঞশীল, কর্মমবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ৃ 
হরিবংশ ১১শ অধ্যায় 
নাভাগাদিষ্পুত্র দ্বৌ বৈশ্ো ব্রাহ্মণতাং গতৌ। 
নাভাগ এবং দিষ্টপুত্র,এই বৈশ্যদঘয় ব্রাহ্মণতা লাভ 
করিয়াছেন। 
গৃ্সমদের স্বভাবানুসারে শৌনকাদি ব্রা্মণ-পুজ্র এবং 
তত্্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূ্র-পু-সমূহ ছিল। যথা হরিবংশ 
২৯শ অধ্যায় 
পুজো গৃত্সমদন্তাপি শুনকো যস্ট শৌনকা2 | 
্রাহ্মণাঃ ক্ষক্রিয়াশ্চৈব বৈশ্ঠাঃ শূদ্রান্ততৈব চ॥ 
টাকায় নীলকণ বলেন,_-“গৃৎ্সমদসম্ততৌ শুনকাদয়ে। ব্রাহ্মণ 
অন্ে ক্ষত্রিয়াদয়স্চ শুদ্রাস্তাঃ পুত্র। জাতাঃ1% 
বলিরাজের পাঁচটা ক্ষত্রিয়পুক্র ব্যতীত ব্রাঙ্গণ-বংশীয় সন্তান 
ছিল। যথা হরিবংশ ৩১শ অধ্যায়_- 
মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুর! । 
পুত্রান্ুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্‌ ভূবি। 
অঙ্গ: প্রথমতে! জজ্ঞে বঙ্গ: সুঙ্গস্তণৈব চ। 
পুণ্ডঃ কলিঙ্গশ্চ তথ! বালেয়াং ক্ষত্রমুচ্যতে ॥ 
বালেয়! ব্রাঙ্মণাশ্চৈব তশ্ত বংশকরা ভূবি। 
মহধি কশ্যপের পুত্রগণও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবক্রমে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতি হইয়াছিলেন। এঁতিহা-গ্রন্থে তাহার তুরি প্রমাণ দৃষট 
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হইবে। কেবল যে শৌক্র-বিচারে নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
সাবিত্র্য বা! বৃন্তব্রা্ষণ তথ! দৈক্ষ্য-বিপ্রের ব্রাহ্মণতা লাভ 
হয় না,_এরপ নহে। উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ এই উক্তির যাথাথ্য 
প্রতিপন্ন করিবে । শান্ত্রালোচনার অভাবে স্বার্থপরতার প্রচণ্ততায় 
সত্যসমূহ আবৃত থাকিলেও কালে অবশ্যই উদ্ঘাটিত হইবে। 

কলিকালে স্বার্থান্ধ-সমাজে অনেক সময় সত্যের মর্যাদা 
নাই, অযোগ্যতার পারিতোধিক দেখা যায়। যাহা হউক, 
এই সকল প্রমাণাদি দর্শন করিয়াও যদি কাহারও কেবল স্বার্থ 
হাস হয়, তাহ। হইলেও ইহা জগতে কিছু না কিছু মঙ্গল প্রসব 
করিবে । যোগ্য ব্রাহ্মণ-স্বভাব ব্যক্তিকে অযোগ্য সমাজ কখনই 
কোন দিনই নিজ কল্পিত যুক্ত্যাবরণে বাধা দিতে পারে না। 

ব্রহ্মপুত্রের ১ম অঃ ৩য় পাদের “অতএব চ নিত্যত্বম্” এই 
২৮শ সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রুতিবাক্যের নিত্যত্ব ও দেবপ্রবাহের 
নিত্য সিদ্ধ হইয়াছে। ব্রাঙ্ষণগণ প্রত্যক্ষদেবতা হইলেও 
তাহার! বিষুর নিত্যসেবক ! ব্রাঙ্মণগণের নিত্যজ্জেয় বস্কই 
শ্ুতি। তাহার। স্বাধ্যায়-প্রভাবে আপনাদের নিত্যত্ব উপলব্ধি 
করিয়! নিত্য! ভক্তিতে অবস্থিত হন। অনেকে স্বাধ্যায়নিরত 
ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ না করিয়াও ব্রাহ্মণ হন--এ বিষয়ে 
শ্রীমদানন্দতীর্ঘ মধ্বাচার্য্যের ষষ্ঠ অধস্তন শ্রীল জয়তীর্থপাদ তৎকৃত 
“আত প্রকাশিকা” টীকায় বৃশ্চিক-তাগুলীয়ক-ম্যায়ের অবতারণা 
করিয়াছেন,-_-“ব্রাঙ্গণাদেব ব্রাহ্মণ ইতি নিয়মন্ত কচিদন্তথাত্বোপপত্তে- 
বুশ্চিকত|ওুলীয়কাদিবদিতি ।৮ 
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বৃশ্চিকের ওরসে বুশ্চিকীর গর্ভে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়)--ইহাই 
স্বাধারণ নিয়ম । আবার কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে, 
তুল হইতেও বৃশ্চিকাদি কীটের উৎপত্তি হয়। এস্থলে 
ৰাঁধ্য-প্রবাহ পরিলক্ষিত ন। হইলেও পরতত্ত্বের অবিচিন্ত্য শক্তি- 
ক্রমে ছূর্ঘটঘটনীয়ত্ব-শক্তি প্রবাহ-নিত্যত্ব সংরক্ষণ করে। বশিষ্ঠ) 
অগস্ত্য, বস্তশুঙ্গ, ব্যাসদেব প্রভৃতি খধিগণ এই সাধারণ 
প্রবাহান্তর্গত ব্রাহ্মণ নহেন। পরব্তিকালে তাহাদের অধস্তনগণ 
্রঙ্মত্ত হইয়া আত্মবিৎ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হইয়াছেন। 

শাস্ত্র যে-যে স্থলে ত্রাঙ্ধণের বিশেষ অধিকারাদি বর্ণন 
করিয়াছেন, যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ-সম্মান দেখাইয়াছেন, সকল 
স্থলেই শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া উহ! 
বলা হইয়াছে। কন্ম, জ্ঞান ও ভক্তিশাস্ত্রে কেবল যে শৌক্র- 
বিচারপর ব্রাহ্ষণকে লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলা হইয়াছে 
তাহা নহে। সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মকে একেবারে উপেক্ষা 
করা হয় নাই। তাদৃশ শৌক্রবিচারাবদ্ধ ক্সন্মাভাবে কোন কোন 
শাস্ত্রের মতে সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণতার সম্ভাবন! নাই ; 
কেবল সঙ্ীর্ণ সামাজিকতা লক্ষ্য করিয়া তাদৃশ সীম নিবদ্ধ 
হইয়াছে মাত্র। বস্তৃতঃ গভীর গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষা 
প্রভাবে এপ্রকার সম্কীর্ণত। পরিহার করিলে বাস্তবিক সনাতন 
আধ্যধন্মের মহিমা-রশ্দিতে সমগ্র জগৎ আলোকিত হইবে। কূপ- 
মণ্ুকের হুঙ্কার দ্বারা বৃথা কোলাহলে দিগন্ত পরিপূর্ণ করিবার 
প্রয়াস অকিঞ্ৎকর বোধ হইবে। 


হরিজনকাণ্ড 


 পুর্বব অধ্যায়ে প্রকৃতিজনের বিচার হইয়াছে। বর্তমান 
কাণ্ডে হরিজনের আলোচনা হইতেছে । পুরাকালে অজামিলকে 
লইয়! হরিজনের সহিত প্রকৃতিজনের বিচার উপস্থিত হয়। 
প্রকৃতিজনগণ নিজ-ম্বভাবক্রমে হরিজনকেও তাহাদের তুল্য জ্ঞানে 
বিচারাধীন করিতে প্রয়াস করেন। পরিশেষে হরিজনগণ যে 
কম্মফলের অধীন নহেন, তাহা ধশ্মবিচারকগণ তাহাদের প্রভুর 
নিকট হইতে জানিতে পারেন। আমরা সেই উক্তির কিঞ্চিৎ 
সার এখানে উদ্ধার করিতেছি,__যাহাতে তাহাদের প্রকৃতিজন 
হইতে হরিজনের ভেদ কথঞ্চিত উপলব্ধ হইয়াছিল । 
ভাগবত ৬ষ্ট স্বন্ধ ৩য় অধ্যায় ২৫-২৮ শ্লোক-_ 
প্রায়েপ বেদ তদিদং ন মহাজনোংয়ং 
দেবা বিমোহিতমতিবত মায়য়ালম্‌। 
ত্রযা।ং ওড়ীক্কৃতমতিরর্ধুপুম্পিতান়্াং 
বৈতানিকে মহতি কর্মপি যুজ্যমানঃ ॥ 
এবং বিশৃশ্ত সুধিয়ো৷ ভগবত্যনস্তে 
সর্ধাত্বন! বিদধতে খলু ভাবযোগম্‌। 
তে মে ন দগ্মহন্ত্যথ যদ্ভমীষাং 
স্তাৎ পাতকং তদপি হস্ত্ক্গায়বাদঃ ॥ 
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তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিব্রগাথা 

যে সাধবঃ সমদূশো! ভগবত্প্রপন্নাঃ | 

তান্নোপসীদত হরেরদয়াভিগুপ্ত।ন্‌ 

নেষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রতবাম দণ্ডে | 

তানানয়ধ্বমসতো। বিমুখান্‌ মুকুন্দ- 

পাদারবিন্মমকরন্দরসাদজশ্রম্‌। 

নিষিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুণৈরসঙ্গৈ- 

জুষ্টাদ্‌ গৃহে নিরয়বত্মনি বদ্ধতৃষ্ঠান্‌ ॥ ৃ্‌ 

জৈমিনী বা মণ্থাদি কন্মকাতুকবুদ্ধি মহাঁজন হরিজ্নের 

স্বভাব সম্যগ রূপে বুঝিতে সমর্থ হন না। তাদৃশ মহাজনের 
বিবেকশক্তি মায়াদেবী দ্বারা বিমোহিত । মধুপুষ্পিত খক্‌, 
সাম, যজ্বেবিদরূপা' ত্রয়ী বা ধর্ম-অর্থ-কামরূপা! ত্রয়ীতে মহাজনের 
বুদ্ধি জড়ীরুত। সেই কম্মজড়ত৷ বিস্তারশীল মহাঁকম্মরাজ্যে 
উত্ত মহাজন বা খুধিকে নিযুক্ত করে। 


যে-সকল স্ুবুদ্ধিজ্ন এই প্রকার বিচার-পুর্ববক কর্ম্নকাণ্ডীয় 
নির্ব,দ্ধিতায় আবদ্ধ না হইয়া সর্ববাত্ম-দ্বারা অনন্ত ভগধানে 
ভাবঘোগ বিধান করেন, তাহাদের আম। হইতে কর্মজন্ দণ্ড 
নাই। ভগবতকথা-দ্বারা তাহারা পাতকজছ্য প্রায়শ্চিত্তাধিকার 
অতিক্রম করিয়া নিশ্মায়িকতা লাভ করিয়া থাকেন । 

যে-সকল ভগবৎপ্রপন্ন হরিজন সমদৃষ্টি লাভ করিয়া কর্মম- 


কাণ্ডের উচ্চতমন্তরস্থিত দেব ও সিদ্ধগণের দ্বারা পরম পবিত্র 
বলিয়। কীত্তিত, হরির গদা-দারা রক্ষিত সেই হরিজনগণকে 
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ধন্মাধন্ম-শ্যায়ান্ায়-বিচারাঁধীন করিতে যাইও না। তাহার! 
আমাদের বা মহাকালেরও দণ্ডাহ নহেন। 
ভগবানের পাদপদ্ম-মকরন্দ-রসম্বরূপ ভগবন্তক্তিকেই নিষ্িঞ্চন 
সঙ্গরহিত পরমহংসগণ সর্বদা অনুশীলন করিয়া! থাকেন । 
নরকের পথ-্বরূপ গৃহে তৃষিত ( গৃহধন্মযাজী স্মান্তবিধিপর ) 
তাদৃশ ভক্তিবিমুখ দুর্জনগণকে আমার নিকট আনয়ন করিবে । 
শ্রীনৃসিংহপুরাণে__ 
অহমমরগণা চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিুক্তঃ। 
হরিগুরুবিমুখান্‌ প্রশান্মি মর্ত্যান্‌ হরিচরণ প্রণতান্নমস্করোমি ॥ 
যম কহিলেন,__আমি দেবপৃজ্য বিধাতৃকর্তৃক লোক-সমূহের 
হিতাহিত বিচারক নিযুক্ত হইয়াছি। হরিগুরু-বিমুখ মন্ত্য 
কম্মিগণকে আমি প্রকৃষ্টরূপে শাসন করিয়া থাকি এবং হরিচরণে 
নত বৈষ্ঞবর্দিগকে আমি নমস্কার করি। 
অমৃতসারোদ্ধত স্বান্দবচন শ্রীমদ্‌ প্রভু জীবগোস্বামী এরূপ 
উদ্ধার করিয়াছেন, 
ন ব্রঙ্গা ন শিবাত্রীন্্রা নাহং নান্ে দিবৌকসঃ। 
শক্তাস্ত নিগ্রহং কর্ত,ং বৈষ্বানাং মহাত্বনাম,॥ 
ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, আমি ( যম ) অথবা অন্য দেবগণ 
কেহই মহাত্মা বৈষুবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ নহেন । 
বল। বাহুল্য, স্ৃষ্টপ্রাণিমাত্রেই দেবগণের ও যমের দণ্ড, 
কেবল বৈষ্ণব নহেন। (বৈষ্ণব কেবল ন্তায়ান্তায় বিচারকের 
প্রণম্য )। 


গড ব্রাক্মণ ও বৈষঃব 


শ্রীপন্পপুরাণে-_ 
ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিচ্যাতে | 
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি যোক্ষমাভুর্মনীধিপঃ| 
বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্মবন্ধন নাই'। কারণ, পণ্ডিতগণ 
বিষ্ণুর দাস্যকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন। 
ব্রহ্মবৈবর্ধ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫৯ অধ্যায়ে-_ 
বন্ধিহূ্ধব্রাহ্গণেভান্তেজীয়ান্‌ বৈষ্ুবঃ সদা । 
ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ঞবানাং শ্বকর্ম্মণ[ম্‌ ॥ 
লিখিতং সান্পি কৌধুম্যাং কুরু প্রশ্নং বৃহস্পতিম্‌। 
অগ্নি, সূর্ধ্য এবং ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণব সর্ববদ! অধিক 
তেজন্বী। বৈষ্বগণের নিজ-কন্ম্রসমূহের ভোগও নাই, বিচারও 
নাই। এই বাক্য সামবেদীয় কৌথুমীশাখায় লিখিত হইয়াছে। 
বৃহস্পতিকে প্রন্ন করিয়া ইহার সত্যতা নিরূপণ করিবে। 
ভগবন্কক্ত বৈষ্বগণ কন্মকলভোগী মানব নহেন।_এ কথ। 
শাস্ত্রে ভুরি ভুরি বণিত আছে। তাহারা ভগবানের অবতার- 
বিশেষ ; সেজন্য কন্মফলের ভোক্তা নহেন। ভগবদিচ্ছাক্রমে 
ভগবানের অবতারের হ্যায় তাহারাও লোকের প্রকৃত মঙ্গলের 
জন্য আবিভূত হন । 
আদিপুরাণে-_ 


অহ্মেব ত্বিজশেষ্ঠ নিতাং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ | 
ভগবছ্ধুত্তরূপেণ লোকান রক্ষামি সর্ধ্বদ1 ॥ 


হরিজনকাণ্ড ৭৭ 


হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমিই সর্ববদ! গ্রচ্ছন্নবিগ্রহ হইয়া ভগবন্তত্ত- 
রূপে লোকসমূহকে রক্ষা করিয়। থাকি। 
জগতাং গুরবে। ভক্ত ভক্তানাং গুরবে! বয়ম্। 
সর্বত্র গুরবে। ভক্ত বয়ঞ্চ গুরবো বথা ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,_-বৈষ্ুবই জগতের গুরু ; 
আমি বৈষ্বের গুরু । আমি যে-প্রকার সকলের গুরু, ভক্ত- 
গণও তক্্রপ সর্ববজনের গুরু | 
শ্রীমদৈষ্ণবগণের সহিত জগতে কোন পুজ্যতম বস্তুর সাদৃশ্য 
নাই। বৈষ্ণব তদপেক্ষা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ, 
ইহাই শান্্রসমূহের চরম সিদ্ধান্ত । 
স্কন্দপুরাণ উৎকলখণ্ড বলেন,_- 
মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্ষণি বৈষবে। 
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসে! নৈব জায়তে ॥ 
দুর্ভাগা সামান্যপুণ্যবিশিষ্ট কম্মিগণের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, 
ভগবন্নাম এবং বৈষুণব-_এই চারি বস্তুতে বিশ্বাস জন্মে না। 
সেজন্য তাহার! নাস্তিকতার প্রবলতায় বৈষণব-দর্শনে বিমুখ 
হইয়। থাকে। 
নিজ সৌভাগ্যোদয় ন। হইণে বস্ত্র দর্শন করিয়াও দর্শনফল- 
লাভে অনেক অগ্যাভিলাষী, কম্মী ও জ্ঞানী স্বভাবতঃই বঞ্চিত। 
তাহাদের নিজ-নিজ বিধি-নিষেধাদির পণ্যদ্রব্যভারে তাহারা 
এরূপ ভারাক্রান্ত যে, মস্তক উত্তোলন-পূর্ববক গুণাতীতবস্তু- 
চতুষ্টয় দর্শনের সৌভাগ্য তাহারা বঞ্চিত। সেই শোচ্যজীবগণ 


৭৮ ব্রাহ্মণ ও বৈষুব 


নিজ সন্বীণতায় আবদ্ধ থাকিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে 
পারেন না। তাহার জগতে ভক্তি বা ভক্ত নিতান্ত বিরল 
জানিয় তল্লাতের যত্তর-পর্যান্ত ত্যাগ-পূর্ববক নিজের অধমতাকেই 
বন্মানন করেন এবং ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া নিজের 
অবনতির পথ পরিষ্কার করেন মাত্র । 
পদ্মপুরাণ বলেন, 
অক্টো বিষে শিলাধীগু রুনু নরমতিবৈ্চবে জাতিবুদ্ধি . 
বিষ্ঞোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহঘবুদ্ধিঃ | 
শীবিৎ্্ার্নায়ি মনু সকলকলুমে শব্দসা মা শ্বুদ্ধি- 
বিষে সর্ধেশ্বরেণে তদি ভরদমধীর্ষন্ত বা নারকী সঃ ॥ 
নিত্যপূজাহ বিষ্ণু গ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল 
মানব-বুদ্ধি, বৈঞ্ণবে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ জাতিবিচার, বিষু-বৈষণবের 
পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কম্মষবিনাশী বিঞ্ুনাম-মান্থে শব্দ- 
সামান্যা-বুদ্ধি এবং সর্বেশ্বর বিষুকে অপর দেবতার সহ সম- 
বুদ্ধি-এই ছয় প্রকার বিচারে ভক্ত ও অউক্তের তারতম্য 
বৈচ্ছানিক বা দার্শনিকভাবে স্ুব্যক্ত আছে। 
কর্ম, জ্ঞান বা যথেচ্ছ বুদ্ধিবিশিষ্ট অভক্ত মানব আপনাকে 
স্ৃতিশান্দ্রভারবাহী জানিয়াও গুণাতীত ভক্তের সহিত একমত 
হইতে পারেন না। ভগবন্তক্ত সাধক গুণাতীত বস্থর উপাসনা- 
প্রভাবে সদ্বদ্ধিক্রমে বৈষ্বত! লাভপূর্ব্বক জড়ে স্পৃহা ও 
অভিনিবেশ ত্যাগ করেন। গৃহত্রত অবৈষ্ব নিজ-আত্মস্তরিতা- 
বশে নরকলাভের অভিলাষে, অভক্তের যমদণ্য স্বভাবক্রমে 


হরিজনকাগণ্ড ৭৯ 


নরকে গমন করেন ; সুতরাং ভক্তের সহিত নিত্য সবিশেষ 
তারতম্যে অবস্থিত 
দুর্াগ। নারকিগণ প্রকৃতির গুণশোভায় বিমূঢ় হইয়া আত্ম- 
বিবেক ও আত্মকর্তব্য বিস্মৃত হন। প্রাকৃত লোভসমুহ আসিয়৷ 
তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠাসোপানে স্থাপন করে এবং “হরিভক্তি 
জগতে থাকিতে পারে না, জগতে হরিভক্ত নাই, চতুরু'গে 
দ্বাদশটা মাত্র হরিভক্ত' ইত্যাদি বাক্যপ্রজল্ন তদুপরি মন্িত্ব 
করে, স্বুতরাং প্রাকৃতরাজ্যই তাহাদের নিজ-সম্পত্তি ও ভ্রমণের 
মার্গ হইয়। পড়ে। এইরূপ কামিনী-কাঞ্চনরত গৃহত্রত হিরণ্য- 
কশিপুর বিশ্বীসান্গমনে যে-কালে তপস্বী বা জড়াভিমানী 
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা-শৌকরী-বিষ্ঠার আস্বাদপরতাক্রমে নিজের 
আত্মস্তরিতা! গরকাশ পুর্ববক জগদ্বঞ্চন-কার্য্যে অগ্রসর হন, তৎকালে 
প্রহলাদের বাক্যাবলী কীন্তিত হইলে তাদৃশ জড়তার অপনোদন 
অবশ্যন্তাবী । প্রহ্লাদ মহারাজ জড়াভিমানী জনের ভক্তিলাভের 
জছ্য যে স্গমসরণী প্রদর্শন ও কীন্তন করিয়াছেন, তাহা! এখানে 
উদাহ্গত হইল। এতদ্ছারা প্রাকৃতজন হরিজন-যোগ্যতা লাভ 
করেন। 
শ্রীমস্তাগবত ৭ম স্বন্ধ ৫ম অধ্যায় ৩০-৩২ শ্লোক__ 

মতিন” কৃ্ণে পরতঃ ম্বতো! বা মিথোইভিপদ্ভেত গৃহত্রতানাম্‌। 

অদাস্তগোভিবিশতাং তমিন্বং পুনঃ পুনশ্চব্বিতচর্কবণানাম্‌॥ 

ন তে বিছুঃ স্বার্থগতিং1 বঞ্ুং দুরাশয়া যে বহিরর্৫থমানিনঃ। 

অন্ধ! যথান্ধৈরপনীয়মানাঃ ত২পীশতন্ত্যামুরুদাঙ্জি বন্ধাঃ ॥ 


মী ্রাক্মণ ও বৈঝব 


নৈষাং মতিস্তাবছুরুক্রমাজ্বিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। 
মহীয়সাঁং পাদরজে।ভিষেকং নিিঞ্চনানাং ন বুণীত যাবৎ ॥ 

সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট, চর্বিবিত-বিষয়ের পুনরায় 
চর্র্বণাভিলাধী ও দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়-সেবাঁ্ধারা নরক-প্রবিষ্ট 
গৃহব্রতগণের মতি আপনা হইতে বা গুরু হইতে বা পরস্পর 
আলোচনা-প্রভাবে কৃ্চে সংলগ্ন হয় না। 

যাহারা প্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শশব্দ-দ্বারা অনাত্ম বস্তুর 
গ্রহণাভিলাষী হইয়! দুরাশাবিশিষ্ট হন, তাহারা কখনই একমাত্র 
্বার্থগতি বিষ্ুম্বূপ অবগত হন না। পক্ষান্তরে যেরূপ অঙ্ধ- 
দ্বারা অপর অন্ধগণ নীয়মান হন, তত্রপ বেদলক্ষণা দীথরজ্জুতে 
অর্থাৎ ত্রাঙ্মণা্দি নামক .দামসমূহে কম্মিগণ আপনাদিগকে 
আবদ্ধ করিয়! কাম্যকন্মে নিযুক্ত হন। 

এই গৃহব্রতগণের মতি কখনই হরিপাদপন্স স্পর্শ করিতে 
সমর্থ হয় না-যে-কাল-পর্যন্ত-না উহা! নিক্ষিঞ্চন মহাভাগবত- 
গণের পাদরজ্ে অভিষেক-কার্য্যকে বরণ না! করে। ভগবানের 
জ্রীপাদপন্ম স্পর্শাভিলাবিণী বুদ্ধিই এই সংসাররূপ অনর্থের 
নিবৃত্তিকারিণী । 

বৈষ্বগণের সুন্মন উপলব্ধি এই যে, কম্ধকাণ্ডরত সংসারী 
্রা্মণ-গুরুক্রবগণ ভোগবুদ্ধিবশে যে-ভাবে ভতক্তিবিরোধি- 
কন্দগুলিকে পারমাধিক বলিয়। প্রচার ও বিশ্বীস করেন, তাদৃশ 
গুরুশিত্যসন্বন্ধ বা প্রারৃতম্মার্তবুদ্ধি অথবা! স্থার্তবন্কুগণের দ্বার। 

ংসারমোচনের সম্ভাবনা নাই। পরমহংস উত্তম বৈষ্ণবের, 


হরিজনকা গড ৮১ 


চরণরজঃ সব্ধবোচ্চোত্তম বস্তুজ্ঞানে প্রাকৃত ব্রাহ্গণত্বাদি কর্মরজ্জু- 
সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যিনি নরকপথরূপ গৃহধর্শের উন্নতি- 
সাধন ত্যাগ-পূর্ধ্বক বিষ্ণভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই 
এঁকান্তিক বৈষ্ুবেরই অপ্রাকৃত হরিপাদপন্স লাভ হয়। 

এ্ীমন্ভাগবত €ম ক্ন্ধ ১২শ অধ্যায় ১২শ শ্লোক__ 

রহগণৈতত্তপস| ন যাতি ন চেজায়া নির্বপণাদ্‌ গৃহাদ্‌ বা। 
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্মিস্র্যোবিন! মহতৎপাদরজোংভিষেকম্‌ ॥ 

যখন রাজ রহুগণ তত্বানুসন্ধানমানসে মহধি কপিলের নিকট 
গমন করিতেছিলেন এবং মহাত্মা ভরত তাহার শিবিকা বহন 
করিতেছিলেন, তৎকালে রাজা কর্তৃক প্রাথিত হইয়া ভাগবতবর 
ভরত মহোদয় তাহাকে জীবের পরম মঙ্গল-লাভের উপায় 
বলিয়াছিলেন,_ 

হে রহুগণ, প্রাকৃত তপস্তা-দ্বারা, পুজা-ঘারা, নির্ববপন-ক্রিয়া 
বা গৃহধন্ম-পালন-দ্বারা, বেদপাঠ-দবারা, কিংবা জলামিসূর্যয-দঘবারা 
সংসার-ক্ষয় ও মঙ্গল-লাভ হয় না। মহান্‌ বৈষ্ণবের পাদ 
রজোভিষেক ব্যতীত গৃহতব্রত কর্মনিপুণ প্রাকৃত ব্রাহ্মণাদি-নাম- 
বিশিষ্ট রঙ্জুসমূহের দ্বারা কম্মবন্ধ-প্রাণ্ড জনের কখনও বিহুতভক্তি 
লাভ হয় না। 

এই উপদেশ ব! হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহলাদের উপদেশ 
একার্থ-প্রতিপাদক। গৃহত্রত, উন্নতিলিগ্ন্‌$ অল্পবুদ্ধি, স্থৃতিপরায়ণ, 
মুদিমাকালি, পাঠক, পালোয়ান, হাটুয়া! ও ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের 
প্রতি তাহাদের গুরুষোগ্য স্মার্তগণ যে-সকল উপদেশ দিয়! 
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ছাকেন এবং তাহার! ঘে-সকল বৈধ উপদেশ পাইবার যোগ, 
উহাই যে গুণাতীত সংসারমুক্ত মহাপুরুষ বৈষবগণ লাভ করিয়! 
ক্কৃতার্থ হইবেন, তাহা নহে । ধাহারা ম্মার্ব-বিধির শেষলক্ষ্য উচ্চতম 
আসন পূর্ব্ব পূর্ব জম্মে নৈসর্গিকভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার 
হরিজনের গৃহে বৈষ্ঞবাভিমানে প্রকট হন। তাহাদের প্রতি 
প্রাকৃত বৈধবিচারকের মহব প্রকাশ করিতে যাওয়া ধুষ্টতামাত্র | 

প্রকৃতিসর্গে প্রকৃতিবন্ধ ও গুণাতীত-_এই উভয় শ্রেণীর জীব, 
লক্ষিত হয়। প্রকৃতিবদ্ধ, হরিবিমুখ জীব আপনাদের দুর্বলতা, 
অসম্পূর্ণতা,কামলোভাদি রিপুবশবত্তি তা,কুকর্্ম-সত্কর্মফলাধীনতা, 
ত্রিগুণময়তা, প্রেতযোনি-যোগ্যতা, সোপাধিকতা, দেবীধাম- 
অন্তর্গততা, মর্ত্যাভিমান, দেবদাস, জড়বদ্ধতা ও হরিদাস্তে 
নিজাযোগ্যতা বিচাঁকপূর্ববক স্মৃতিবিহিত মৃর্থজনোচিত অবৈষ্ঞব- 
মতের বহু মানন করেন: আবার গুণাতীত হরিজনগণ আপনাদের 
প্রভুর কারুণ্য, সর্ধবশক্তিমত্তা ও পরম ভক্তবাৎসলা উপলব্বি- 
পুর্ববক এই গুগজাতরাজ্জ্যে আপনাদিগের জড়াভিমান দর্শন 
করিয়া আপনাদিগকে বস্কৃত; নিত্য শ্রীহরিজন জানিয়া 
রুণ্নফলাতীত, ত্রিগুণাতীত, গোলোক-গভিযোগ্য, নিরুপাধিক, 
দেবীধামাতীত, অমন্ঠা, নিত্য, দেবাতীত, মুক্ত, ব্রাহ্মণাদি-প্রাক ত- 
দন্মানাতীত, ুধ্ধত্রদ্ষণ্য-ধ 'যুক্ত হইয়া এবং প্রারুতাভিমানকে 
তু অপেক্ষা সুনীচ জািয। ত্যক্তাভিমান ও পরম সহিধুঃ হইয়া 
ক্ষুত্রজনেও বছ সম্মান প্রদান করিতে করিতে কৃষ্ণনামগানে 
'দানন্দ লাভ করেন। 


হুবিজনকাণ্ড ৮৩ 


বিধুঃ ও বৈষ্ণব--মায়াতীত। মায়ার অন্তর্গত ত্রাহ্মণাদি- 
পরিচয়--ইহাদের পক্ষে গৌণ ও অবান্তর । কৃষ্জ-দাস্-পরিচয়ে 
মায়া থাকে না। ভগবান্‌ গীতায় (৭১৪) বলিয়াছেন,__ 


দৈবী ভেষ। ণগুময়ী মম মায়! ছুরত্যয়!। 
মামেব যে প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 


আমার এই ছুষ্পারা ত্রিগুণময়ী মায়া দেবসম্বন্ধিনী। যে-যে 
ব্যক্তি আমাতে প্রপত্তি গ্রহণ করেন, তীহারাই এই মায়া হইতে 
উত্তীর্ণ হন । 
বিধির কিন্করগণ যতই কেন নিজে যোগ্যতা লাভ করুন না, 
স্বীয় বলে, মায়াতীত হইতে পরেন না। কেবল বৈষ্বগণই 
ভক্তিবলে মায়াতীত ভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হন। শ্রীমদ্‌- 
ভাগবত হয় ক্বন্ধ ৭ম অধ্যায় ৪২ শ্লোক -- 
যেষাং স এব ভগবান্‌ দর়রেদনস্তঃ সর্ধাত্মনাশ্রিতপদে যদি নির্বালীকম্‌। 
তে ছুস্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়।ং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশুগালভক্ষো ॥ 
যে বৈষ্চবগণ নিফপটচিত্তে সব্বাত্ম-দ্বার। ভগবানে আশ্রিত, 
ঠাহাদ্দিগকেই ভগবান্‌ অনন্তদেব দয়! করিয়া অপ্রাকৃত বৈষ্ঞব 
বলিয়! স্বীকার করেন। সেই বৈষ্ণবগণই দুস্তর! দেবমায়া 
অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইহাদের শুগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহে 
“আমি আমার' বুদ্ধি হয় না। আর কপটতা-ক্রমে যীহারা 
কুন্ধর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি' ও “আমার' বুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণব- 
সংজ্ঞামাত্র লাভ করিয়। জড়স্খ বানা করেন, তাহাদিগকে 


৮৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষঝঃব 


মায়। ছাড়িয়া না দেওয়ায় কর্মবুদ্ধিবলে ভগবানের ভক্তি-লাভ 
তাহাদের ভাগ্যে ঘটে ন1। 
দেহারাম জড়মতি স্মার্ভগণ পারমাথিক, আত্মারাম বৈষবের 
মর্ধ্যাদাী অনেক স্থলে বুঝিতে অক্ষম । 
ভাগবত ১ম স্বন্ধ ৭ম অধ্যায় ১*ম শ্লোক 
আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রস্থাইপ্যুরক্রমে | 
কুর্ব্তযাহৈতৃকীং ভক্তিং ইথস্ৃতগুণো হরিঃ॥  » 
আত্মারামগণ ও মুনিগণ গ্রন্থিরহিত হইলেও উরুক্রম ভগবানে 
অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ভক্তিই মুক্ত মহাপুরুষগণের 
সম্পত্তি। ভগবানে ঈদৃশ গুণ-সমষ্টি বিরাজমান । 
ভাগবত ৪র্থ বন্ধ ২৪শ অধ্যায় ২৯ শ্লোক 
্বধর্্নিষ্ট: শতজন্মতিঃ পুমান্‌ বিরিষ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্‌। 
অব্যাক্কৃতং ভাঁগবতোহথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধ!ঃ কলাতারে। 
শিব কহিলেন, _বর্ণাশ্রমরূপ-স্বধন্মনি্ঠ পুরুষ শতজন্মে 
বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন এবং পরে অধিক পুণ্যবলে আমাকে লাভ 
করেন। যে প্রকার আমি (মহাদেব ) ও অন্যান্য দেবগণ 
আধিকারিক কাল গত হইলে কলাস্তে তদাদিষ্ট কাঁধ্য নুসম্পন্ন 
করায় বৈষুবপদ লাভ করি, সেই প্রকার প্রপঞ্চাতীত হরিজনের 
পদ ভগবহ্ক্তে সগ্ভই লাভ করিয়া থাকেন। 
ভাগবত ৩য় স্বন্ধ ২৮শ অধ্যায় ৪৪ শ্লোক- 
তপ্রাদিমাং শ্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাং। 
দুর্বিভাব্যাং পরাভাব্য ম্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ 


হক্সিজলকাণ্ড ৮৫ 


শ্রীহরিজনগণ ভগবানের সদসদাত্মিকা ছুর্বিবিভাব্যা দৈবা 
মায়াপ্রকৃতিকে ভগবত্প্রসাদে পরাঞ্জিত করিয়া নিত্যজীবস্বরূপে 
ভগবানের ভক্ত হইয়া অবস্থান করেন। 

সংসারাভিনিবিষ্ট বর্ণাভিমানী জনগণ যেরূপ কর্মচক্রকে 
বহুমানন-পুর্ব্বক ভগবন্মায়ার ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া নিজের চেষ্টী- 
সমূহের বিধান করেন, ভক্তগণ তাদৃশ কর্ণবুদ্ধি-ত্যাগ-পূর্ব্বক 
জড়ে প্রভুত্বরূপ মায়াদাস্তই বন্ধনের কারণ জানিয়া নরক হইতে 
মুক্ত হইয়। ভগবানের নিত্য সেবাকেই নিজের স্বরূপবৃত্তি বলিয়৷ 
ত্বান করেন 

বর্ণীশ্রম-ধন্ম সংসারে পুণা উপার্জন করে। আর বর্ণাশ্রম- 
বৃহিভূত ধন্ম জগতে পাপ উৎপাদন করে। ধাহারা বাসনারাজ্যে 
আপনাদিগকে প্রকৃতিজন-অভিমানে অহঙ্কার করেন, তাহাদেরই 
পাপ ব৷ পুণ্যের আবশ্যক আছে । হরিজনগণ তাদৃশ নহেন। 

মুণ্ডকে (৩1৩) 

যদ! পশ্ঠযঃ পশ্ঠতে কক্সবণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌ । 
তদ1 বিদ্বান পুণাপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সামামুপৈতি ॥ 

যে-কালে অপ্রাকৃত দ্রষ্টা অর্থাৎ ভগবদ্তক্ত (ভক্তিলোচনে) 
কর্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মণ্াদেব হেমবর্ণ ( গৌর )-বিগ্রহ পুরুষোত্তমকে 
দেখিতে পান, ততকালে পরবি্ভালন্ধ মুক্তপুরুষ (জড়াহস্কারোথ) 
পুণ্য ও পাপমল পরিত্যাগ করিয়া নিম্মল ও সমদর্শন হন। 

শ্রীত্ীমহাপ্রভুর পদানুগ ত্রিদপ্ডিযতিরাজ আচার্য্য শ্রীল 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর কতিপয় ভাব অনুধাবন করিলে 


৮৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষব 


হরিকনের পরিচয় ও কর্মমিশ্রা ভক্তিযাজী অবৈষ্ণবের উপলকি 
হইতে পারে, 

কৈবল্যং নরকায়তে ব্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে 

র্দান্তেন্ত্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংস্য়তে। 

বিশ্বং পূর্ণস্থখায়তে বিধিমহেন্জ্রাদিশ্চ কীটায়তে 

যৎকারণ্যকটাক্ষৰৈ ভববতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥ 

যে শ্রীমন্মহাপ্রভূর করুণাকটাক্ষলব্ধ বৈভববিশিষ্ট হরিজনগণের 
নিকট যোগিগণারাধ্য পরমপদ কৈবল্য--নরকতুল্য, কামী 
স্বধর্ম-নিষ্টের ফলম্বরূপ ্বর্গ__মিথ্যা অকিঞ্চিংকর খপুষ্প, 
যথেচ্ছাচারী ইন্ছ্রিয়পরায়ণ বিষয়িগণের দুর্দমনীয় ইঙ্ছ্রিয়গণ 
উৎপাটিতদন্ত কালসর্প-সদৃশ, জগত-_কুষ্ণানন্দময় এবং ব্রহ্ষা- 
ইন্দ্র প্রভৃতি সর্ববোচ্চপদারূঢ দেবগণের লোভনীয় পদবী- 
সমৃহও কীট-পদবীতুল্য দৃষ্ট হয়, আমরা সেই তগবান্‌ শ্রীগৌর- 
স্থন্দরের স্ব করি-। 
উপাসতাং বা গুরুবর্যযকোটীরধীয়ত।ং ব। শ্রুতিশান্্রকোটীঃ | 
চৈতন্যকারুণ্যকটাক্ষভাজাং ভবেৎ পরং সগ্য রহগ্তলা তঃ ॥ 
কোটিসংখ্যক যথেচ্ছাচারী, কম্ধী বা জ্ঞানী গুরুবরের সেবায় 

যে ফল হয়, অথব! কোটিসংখ্যক আ্তিশাস্ত্র-অধ্যয়নে যে ফল 
লা হয়, তাহা হউক্‌। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কারুণ্াকটাক্ষল 
ভক্তগণের সঙ্গক্রমে সগ্ভ কৃষ্ণপ্রেমরহস্তলাভ ঘটে। ভক্তের 
এঁকান্তিকতা না হইলে বর্ণাশ্রমধন্দ্পালনরত কোটি গুরুকরণ 
বা কোঁটি-কোটি-বেদাধ্যয়ন নিত্কল। 


হরিজনকাণ্ড ৮৭ 


ক্রিয়াসক্তান্‌ ধিগ. ধিগ. বিকটতপসে। ধিক্‌ চ যমিনঃ 
ধিগন্ত ব্রহ্মাহং-বদনপরিফুল্লান্‌ জড়মতীন্। 
কিমেতান্‌ শোচামো বিষয়রসমত্বান্ররপশুন্‌ 
ন কেযাঞ্চিল্লেশোইপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ | 
বৈদিক কর্্মকাণ্ড-নিরত কর্্প্রিয় জনগণকে ধিক, বিকট 
তপস্যাপ্রিয় সংযতগণকে ধিক্‌, “অহংব্রহ্ষা' বলিতে উৎফুল্ল জড়- 
বুদ্ধিগণকে ধিক্‌। এইসকল কমা, তপস্বী, জ্ঞানী বিষয়রসমত্ত 
নরপশুদিগের সম্বন্ধে কি আর অধিক শোক করিব % হায়! 
হায়! গৌরকীর্তনমধুর লেশমাত্রও ইহাদের কাহারও ভাগ্যে 
ঘটে নাই। 
কালঃ কলির্ধলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ 
তক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরদ্ধ:। 
হ1 হা! ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি 
চৈতন্তচন্ধ্ যদি নাগ্ কপাং করোষি ॥ 
কাল কলি; ইন্দ্রিয়া্দি শক্রবর্গ বলবান্‌; ভগবদ্ভক্তির 
পথ-_যথেস্ছাঁচার, কর্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি কোটি-কণ্টকে রুদ্ধ 
হে চৈতন্যান্দ্র, যদি তুমি অগ্ত কৃপা ন! কর, তাহা হইলে বিকল 
হইয়া আমি কোথায় যাই, কি-ই বা করি ! 
দু্্মকোটিনিরতন্ত ছুরস্ত-ঘোর-ছুর্ধাসনা-নিগড়শৃঙ্খলিতন্ত গাঢ়ম্‌। 
ক্রশ্ঠন্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতন্ত গৌরং বিনাগ্ভ মম কো! তবিতেহ বন্ধুঃ ॥ 
আমি কণ্মমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে কোটি দুকবন্ম করিয়াছি, 
ুর্দমনীয় প্রচণ্ড দুর্বাসনা-শৃঙ্খলে ন্ুদু় বদ্ধ, যথেচ্ছাচারী, কন্মী 


৮৮ প্রা্মণ ও বৈষ্ঠব 


বা জ্ঞানিগণের কুপরামর্শে আমার বুদ ক্রিষ্ট, স্বতরাং শ্রীভগবান্‌ 
গৌর-ব্যতীত অগ্ভ আমার বন্ধু আর কে হইবে ? 
হা হস্ত হস্ত পরমৌধরচিভ্তভূমৌ ব্যর্থী ভবস্তি মম সাধনকাটয়োংপি। 
সর্বাত্বন! তদহমভূতভক্তিবীজং শ্রীগৌরচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥ 
হায়, আমার অত্যন্ত উর চিত্তভূমিতে কণ্-জ়্ানাদির কোটি 
কোটি সাধন-বীজ ব্যর্থ হইল! সেজন্য এক্ষণে আমি সর্ববতোভাবে 
রূপ শ্রীগৌরচন্দ্ের চরণে শরণ 'গ্হণ করিতেছি, 
মগ্যাপি সা শিবশ্ুকোদ্ধবনারদাষ্ঠৈরাশ্চরধ্যতক্তিপদবী ন পবীয়সী নঃ। 
ছুর্দ্বোধ-বৈভবপতে ময়ি পামরেহপি চৈতন্তচন্ত্র যদি তে করুণা কটাক্ষঃ | 
শিব, শুক, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভগবস্ুক্তের অনুসন্ধেয় 
আশ্চর্য্য ভক্তিপদবী আমাদের তুল্য পামরেরও দুরতর হইবে না। 
যদি হে দুর্ববোধবৈভবপতি শ্রীচৈতগ্যদেব, মাদূশ পামরজনেও 
তোমার কুপাঁকটাক্ষ থাকে । কম্মিগণ অগ্পবুদ্ধিত।-রুমে নিজের 
অসমর্থতা উপলব্ধি করিয়া ভক্তিবিমুখ হয়, কিন্ত তক্ত সেরূপ 
নহেন। কৃষ্ণদাস্ত কম্মজাতীয় নহে। 
নিষ্ঠাং প্রাপ্ত। ব্যবহৃতিততিলৌকিকী বৈদিকী যা 
যা বা লজ্জ| প্রহসনসমুদগ।নন|ট্যোসবেষু। 
যে বাইভুবনহহ সহজ প্রাণদেহার্থবন্ধ 
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোহপি মে তীব্রবীর্যাঃ ॥ 
সর্বস্বাপহারক গৌরহরি তীব্রবল-প্রয়োগে আমার লৌকিক, 
বৈদিক ও নৈষ্ঠিক ব্যবহার-সমূহ, প্রকৃষ্ট হাস্য, উচ্চকীর্ভন ও 
নৃত্যোৎসবে লজ্জাসমূহ এবং প্রাণযাত্রা ও দেহযাত্রা-নির্ববাহ- 


হরিজনকাণ্ড ৮৯ 


উপযোগী স্বাভাবিক ধন্মসনূহ সমস্তই অপহরণ করিয়! লইয়াছেন। 
বৈষ্বাভিমানে ক্ষুদ্র চেষ্টাসমূহ সমস্তই শ্লথ হইয়। পড়ে। 

পতন্তি বদি সিদ্ধয় করতলে স্বয়ং ছুর্লভাঃ 

্বয়ধ্চ বদি সেবকী ভবিতুমাগতাঃ স্থ্যঃ সুরাঃ | 

কিমন্তদিদমেব বা যদি চতুভূজং শ্তাছপু 

স্তথাপি মম নো মনাক চলতি গৌরচন্দ্রান্মনঃ ॥ 

দুর্লভ অগিমাদি অফ্টসিদ্ধি যদি আপনা হইতে বিনাশ্রমে 
করতলগত হয়, বিলাসাদর্শ নানাজন-সেব্যমান দেবগণও যদি 
নিজেচ্ছাক্রমে আমার ভূত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া আমাকে 
স্বর্গম্থখ প্রদান করিতে আসেন, অধিক আর কি বলিব, 
যদি আমার এই প্রাকৃত শরীরের পরিবর্ণে চতুভুঁজ- 
নারায়ণত্ব-লাভও হয়, তাহা হইলেও ভক্তবেষধারী ভগবান্‌ 
গৌরহরির দাস্ হইতে আমার মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেছে না। 
ভক্তির মর্য্যাদা বা প্রবলতা কিছু জ্ঞান, কম্ম বা যথেচ্ছা- 

চারের বশীভূত নহে । ক্ষুদ্রলৌভে ভক্তের পতন নাই,_ ইহাই 
ভক্তগণের নিত্য বিশ্বীন। যাহারা নি ভক্তির স্বরূপ 
অবগত ন! হইয়। কর্মকাণ্তীয় বুদ্ধিবলে ভক্তিকে কর্মকাণ্ডের 
প্রকারভেদমাত্র জ্ঞান করে, তাহারা অচিরেই ভক্তজনের চরণে 
বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বুকর্মরাজ্যে পাতকীভাব লাত করে। 
অপরাধক্রমে ব্রাহ্ষণাদি জাতির্দাম, দান-প্রতিগ্রহাদি বৃত্তিদাম ও 
পরিশেষে মত্সরতাবৃত্তি আসিয়। তাহাদের নানাপ্রকার চঞ্চলতা 
স্গ্টি করায়। পরমহংসের হৃদয়ের ধন গিরিধারিদেবে শিলা- 


৯০ ্রাঙ্মণ ও বৈষ্ভব 


বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, হরিজন-পাদোদকে অশ্রন্ধা প্রভৃতি 
জড়াহঙ্কার তক্তদ্বেষী কন্মীকে গ্রাস করে। ভক্ত সেরপ লোভী, 
মূর্খ বা দুর্বল নহেন। 
দস্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য কৃত্বা চ কাকুশ্নতমেতদহং ব্রবীমি | 
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দুরাৎ গৌরাঙ্গচচন্্রচরণে কুরুতান্থরাগম্‌ ॥ 

হে সাধুসকল, তোমরা বর্ণী শ্রম-ধন্ম ও নিজ-নিজ-সাধক- 
সাধন-সাধ্য-মাহাত্ম্য, ধন্মাধন্ম, পাঁপপুণ্য, বন্ধমুক্তি__সমস্তই দূরে 
সম্যগ্রূপে পরিত্যাগ-পূর্ধবক ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ চৈতম্যের চরণে 
অনুরক্ত হও,_ইহাই আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া, তোমাদের 
দুইটা পায়ে পড়িয়া, শত-শত-আর্ভনাদ-সহ পরমবিনয়ের সহিত 
নিবেদন করিতেছি । 

একান্তিকী ভক্তি বাতীত গুরুদেবের নিকট ভক্তি-বিষয়িণী 
দীক্ষা-শিক্ষাদি-লাভ শিষ্তের ভাগ্যে ঘটে না। শ্রুতমন্ত্র ও 
ভজন-প্রণালী কর্ণে প্রবেশ করিয়া অসাবধানত। বশতঃ এগুলি 
বিষয়ানুরাগের অন্যতম হইয়! পড়ে। বাহার! হরিকথাগুলি 
প্রকূত গুরুদেবের নিকট শাঠ্যপরিত্যাগ-পূর্ন্বক শ্রবণ করেন 
এবং ধাঁহাদের কর্ণ সেগুলি গ্রহন করিতে সমর্থ হয়, তাহার। 
উহাই কীর্ছন করেন। ব্রিদণ্ডি-প্রভূ শ্প্রবোধানন্দ ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর যে কৃপা ও ভজন-প্রণালী লাভ করেন, উহা! তিনি 
শ্লোকাকারে ভক্তগণের জন্য রাখিয়াছেন। তাহার ভাবগ্রহণে 
রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের “ৈঞণব' নাম সার্থক; অন্থথ। “থোড়-বড়ি- 
খাড়াস্র জন্য ভ্রনণ করিতে হয়। 


হরিজনকাণ্ড ৯১ 
স্ীপুজাদিকথাং জনুর্বিষয়িণঃ শান্তপ্রবাদং বুধা 
বোগীন্দ্রা বিজহ্র্মরুনিয়মজরেেশং তপস্তাপসাঃ | 
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জনুশ্চ যতরশ্চৈতন্চন্দ্রে পরা- 
মাবিষুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্ট আসীদ্রনঃ ॥ 
শ্রীচৈতগ্যচন্দ্র যে-কালে পরমা ভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার 
করিলেন, তৎকালে কাহারও কোনপ্রকার ইতর লক্ষ্য থাকিতে 
পারিল না। বিষয়ীসকল স্ত্রী-পুত্র-কথায় রতি ত্যাগ করিলেন, 
পণ্ডিতসকল শাস্ত্র-তর্ক ছাড়িলেন, যোগিবরেরা বারু-নিয়মন- 
ক্রেশ পরিত্যাগ করিলেন, তপস্থিগণ তপস্তা ছাডিলেন ও 
সন্ন্যাসিগণ বেদাস্ত-জ্ঞানাভ্যাস-বিধি বজ্জন করিলেন। যাহার 
যাহার দোকানে যে-যে পণ্য ছিল, সকলেই পরম! কৃষ্ণভক্তির 
মাধুর্য ও সৌন্দর্য্যে আকুষ্ট হইয়া সেই সেই অতিতুচ্ছ পণ্য- 
দ্রব্যের নিজ-নিজ জড়ীয় দোকানদারী ছাড়িয়া দিলেন। ভক্তির 
এবূপ অলৌকিক প্রভাব । যে-কাল-পধ্যন্ত-না ভক্তিশোভা 
অনুভূত হয়, তগকালাবধি জীব কন্ম, জ্ঞান ও যথেচ্ছাচারের 
মার্গে বিহার করেন। 
কবি সর্নব্ঞ্ধ বলেন,-- 
ত্বপুক্তঃ সরিতাং পতিং চুলুকবৎ খগ্ভোতবৎ তাস্করং 
মেরং পশ্ঠতি লোষ্ট্রবৎ কিমপরং ভূমেঃ পতিং ভৃত্যবৎ । 
চিস্তারত্বচয়ং শিলাশকলবৎ কল্পক্রমং কাষ্ঠবৎ 
সংসারং তৃণরাঁশিবৎ কিমপরং দেহং নিজং ভারবং ॥ 


হে ভগবন্‌্, তোমার ভক্ত সমুদ্রকে গণ্ডুষবৎ, তেজোময় 


৯২ ব্রাক্মণ ও বৈষঃ$ব 


ভাক্ষরকে জোনাকিপোকার ন্যায়, মেরুকে লোষ্ট্রের ম্যায়, 
ভূুপতিকে দাসের গ্যায়, চিন্তামণিকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, কল্প- 
তরুকে কাষ্টসদৃশ, সংসারকে তৃণরাশিসদৃশ এবং অধিক কি, 
সংসাংরর আধার নিজদেহকে ভারবৎ জ্ঞান.করেন। 

কম্মাঁ দেহারাম প্রাকৃত জড়মতি ব্যক্তিগণ 'আমি দেহ' ও 
আমার দেহ'_এই জ্ঞান হইতেই আত্মীয়স্থজন ও স্বপর-ভেদ 
করে। জড়বস্তর মহব্ব-দর্শনে তাহাতে লোভ করে। বৈষ্ণবের 
সে-প্রকার নীচতা নাই। তিনি সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ, সেজন্য কর্ণলুন্ধ 
্বার্থপ্রিয়জনের সহিত তাহার তুলনা হয় না। 


বৈষ্ণব-মহাত্মা মাধবসরস্বতীপাদ বলেন, 
মীমাংসারজসা মলীমসদৃশাং াবন্নধীরীশ্বরে 
গর্ধোদর্ককুর্ককরূণধিয়াং দুরেহপি বার্তা হবেঃ 
জানস্তোইপি ন জানতে শ্রুতিসুণং শ্রীরঙিসঙ্গাদৃতে 
স্বাডং পরিবেশযস্তাপি রসং গুব্বী ন দব্বা স্পরশেং ॥ 


ুর্ববমীমাংসা ও তদরূগ কর্মকা গৈক-তৎপর বুদ্ধিরপ রজো- 
ঘারা যাহাদের জ্ঞানচক্ষু মলিনতা লা করিয়াছে এবং গর্ববমান্র 
চরমফল-_এরূপ বিশ্বাসী, কুতর্কে কর্কশবুদ্ধি তাদুশ জৈমিনী- 
গৌতম-কণাদানচরগণ ঈশরে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হন না; 
হরিকথা তাহাদের স্থুদুরবর্তিনী। লক্গমীক্রীড় ভগবানের তক্তগণের 
সঙ্গাভাবে তাহারা শাস্ত্-তাৎপর্যা জানিয়াও শাস্ত্ররস লাভ 
করেন না-বেরূপ হাতা স্বম্বাছু দ্রব্য পরিবেশন করিয়াও নিক্ষে 
তদাস্বাদন করিতে অসমর্থ। জড়ভোগপর দার্শনিকগণ বিষয়- 


হরিজনকাণড ৯৩ 


ভারবহনরত গর্দভের হ্যায় শ্রীপুরুষোত্মের প্রতি সেবা-বৃত্তির 
অভাবে হরিভক্তির আম্বাদ পাইবার অনধিকারী । যথেচ্ছাচারা, 
কম্মী ও জ্ঞানী ভক্তি-মহিম বুঝিতে পারেন না। বৈষ্ণবগণ 
কম্মার ন্যায় ভগ্রমনোরথ নহেন। 
'পণ্ডিত ধনগ্তয় নামক বৈষ্ঞব-মহাত্মা বলেন,__ 
স্তাবকান্তব চতুর্ুখাদয়ো ভাবকা হি ভগবন্‌ ভবাদয়ঃ | 
সেবকাঃ: শতমখদয়ঃ সুরা বাসুদেব যদি কে তদা বয়ম্‌ ॥ 
হে ভগবন্‌ বাসুদেব, সর্বদেব-নর-মূলপুরুষ চতুম্মুখ ব্রহ্মাদি 
যখন তোমার স্তবকারী, যোগীশ্বর মহাদেবাদি যখন তোমার 
ধ্যানকারী, সর্ববদেবরাজ স্বর্গের প্রভূ ইন্দ্রাদি যখন তোমার 
ভূতাসমূহঃ তখন সে-স্থলে আমরা তোমার কে? আমাদের কি 
তবে ভক্তির অধিকার নাই ? 
এই শ্লোকের সহিত বৈষ্বের শ্রীমন্তাগবতের একটা পছ্ভের 
স্মরণ হয়। 
ভাঁগবত ১ম স্বন্ধ ৮ম অধ্যায় ২৫শ শ্লোক -- 
জন্নৈশবযযশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্‌। 
নৈবারত্যতিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্‌ ॥ 
দেব-্রাহ্মণা দি-জন্ম-মাহাত্ময, কুবেরাদি-তুল্য এশব্য-মাহাত্ময, 
বেদনিষ্ঠ-খধি-মাহাজ্য, কন্দপতুল্য-রূপ-মাহাত্ম্যের দ্বারা জড়া- 
ভিমানী পুরুষের মত্ত। বৃদ্ধি পায়। স্তবতরাং কাঙ্গালের ঠাকুর 
তুমি হরি, সেই জড়ভোগ-সমৃদ্ধজনের তোমার নামকীর্তন 
করিবার রুচি, অবকাশ ও অধিকার নাই। 


৪8 ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ধ, 


বৈষ্ণবতা দীনজনের একমাত্র সম্পত্তি। অহঙ্কার, প্রভূত 
প্রভৃতি অবৈষ্ণবেরই প্রয়াসের বস্তমাত্র, তাহাতে বৈষঝবের লোভ 
নাই। বৈষ্ঞবের সম্পত্তি হরি। জড়াসক্তি-প্রাচুধ্যে মত্ত এবং 
্রাহ্মণাদির সুলভ সম্মানে, পাগ্ডিত্যে ও ক্ষত্রিয়-বৈশ্ঠের সুলভ 
ধনাদিতে স্ফীত হইয়। নিক্ষিঞ্ন পরমহংস বৈষ্বের প্রতি 
অনাদরক্রমে কুকম্মফলে অবৈষ্ণবতা-লাভ ঘটে। দীনহীন 
কাঙ্গাল জড়ভোগে উদাসীন হরিসেবা-পর হরিজনগণ ,.জড়বস্থ- 
সকলের অধিকারী হইবার বাসনা না করায়, ব্রাঙ্মণাদি-জন্ম, 
এয, বেদাদি শাস্ত্রে পাপ্ডিত্য, কন্দপতুল্য-রূপের অভিলাষকে 
অকণ্ম্ণ্য জানিয়া ভোগপর বেদপাঠনৈপুণ্যব্ূপ ত্রাঙ্গণস্থাদি কম্ম- 
বাসনা হইতে যুক্ত হইয়। হরিকথা কীর্ভন করিয়া থাকেন। 
বল! বাহুল্য, শ্রতিপারদর্শিতা-ক্রমে ব্রাঙ্গণের সম্মান, অতুল 
ধন-জন-রাজ্যলাভ-ফলে ক্ষত্রিয়ের এশর্য এবং কৃষিবাণিজ্যফলে 
বৈশ্যের ধনের ও রূপের সম্বদ্ধি বৈষ্ঞবতার কারণ নহে; এগুলি 
সেবোন্ুখতার অভাবে অবৈঞ্ণবতার বদ্ধক জড়ভোগপর দামসমূহ- 
মাত্র। বৈষ্বগণ তাদৃশ ক্ষুত্র অধিকার-সমুহের জন্য ব্যস্ত না 
হওয়াতেই তৃণাদপি স্রনীচ ও তদ্রপেক্ষা উন্নতশির তরু অপেক্ষা 
সহিষ্ণু, স্বয়ং অমানী ও অপরে মানদ হইয়া হরিভক্তি লাভ 
করিয়াছেন । অধিক কি, আধিকারিক দেবসমুহ প্রাকৃত কর্ম 
রাজ্যে সব্বোচ্চশঙ্গে অধিষ্ঠিত হইয়াও কম্ষুসমাপ্তিতে ভগবন্তত্তি- 
প্রভাবেই বৈষ্ব্পদবী লাভ করিয়া থাকেন। তবে অধিকার- 
মাহাত্য প্রাকৃতজীবের বোধের নিমিত্ত-মাত্র। জড়-অধিকার 


হরিজনকাগু ৯৫ 


নিঃশেষিত হইলে তদুপরি শুদ্ধবৈষ্ণবাভিমান। কোন মহাবজী 
ব্যক্তি অসংখ্য জীবসংহারে ক্ষমতাবান হইয়াও ভাদৃশ ক্ষমতা 
পরিচালনাশ না করিয়া শ্রান্ত থাকিলে তাহার ক্ষমতার অভাব 
স্বীকৃত হয় না। তন্রপ বৈষ্বত্ব ব্রহ্মা! ও ব্রাহ্মণাদির সর্বব-চরম 
প্রাপ্য বস্তু হইলেও কৃষ্ণদাস্ত-রুচিপ্রাপ্ত জীবের অধিকার আরও 
অধিক। তাহার! ভগবানের নিজ জন। 


লীচৈতন্যচরিতামূত অন্ত্যখণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্বহাপ্রভু 
শ্রীসনাতনকে বলিলেন, 
নীচজাতি নহে কৃষ্ণতজনে অযোগ্য। 
সতকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ ॥ 
যেই তজে (ই বড়, অত্রক্ত হীন, ছার। 
কৃষঃভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥ 
দীনেরে অধিক দয়া করে তগবান্‌। 
কুণীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ 
জাতিমর্য্যাদা-জড়ভোগের সহায়। নীচজাতির ভোগের 
অধিকার নানা প্রকারে সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু জাগতিক 
এহিক মঙ্গলের অধিকারী না হইয়াও নিত্যমঙ্গল ভগবৎসেবায় 
সকলের সম্পূর্ণ স্থযোগ ও অধিকার আছে। ভোগবাসনায় 
ব্যাকুল হইয়া জগতে উচ্চপদবী ও বর্বাধিকার লাভ করিলেও 
উহ! চিরস্থায়ী এবং প্রকৃত মঙ্গলের অনুকূল বিষয় নহে। 
যিনি বাস্তবসত্যের সেবা করেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে 
শ্রেষ্ঠ; আর যিনি বাস্তবসত্যের সেবায় উদাসীন হইয়া অল্পকাল 


৯৬ ব্রার্থাণ ও বৈষ্ণব 


স্থায়ী ব্যাপার-সমূহের প্রভুত্ব-লাভের জন্য কালাতিপাঁত করেন, 
তিনি বাস্তবসত্যের সেবক হইতে সর্ববতোভাবে পৃথক্‌ ও ন্যুন । 
জাগতিক পাণ্ডিত্য এবং কুলের শ্রেষ্ঠতা ও পদমর্যাদা 
বাস্তবসত্যের সেবক ভগবন্তুক্তুর কোন ব্যাঘাত করিতে পারে 
না। বিশেষতঃ ছায়া-নিম্মিত ভোগ-জগতে শীঁহার। ভোগপ্রমত্ত 
ন! হইয়া প্রয়োজনীয় বিষয়-মাত্র গ্রহণ করেন, সেরূপ জড়দৈন্য 
ও অভাবহীন যুক্তবৈরাগ্যবান্‌ জনই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগরৎকৃপা- 
রূপ মঙ্গল লাভ করেন। আর ফাহারা পদমধ্যাদা, বংশমর্্যাদা 
ব1 পাণ্ডিত্য-প্রতিভাদি নানাবিধ এশ্বধ্যে বলীয়ান্‌ হইবার যত্ত 
করেন, তাহারা ভগবংকৃপা-লাভে নিজ-ওদীসীগ্য প্রদর্শন করেন । 
তজ্জন্য তাহাদের প্রকূত মঙ্গল-লাভের সম্তাবন! নাই। অপ্রয়োজনীয় 
অন্ধকার সন্বদ্ধন-মানসে যে তামসী বৃত্তির পরিচয় মানব-হৃদয়ে 
প্রতিফলিত আছে, উহা চিন্ময় আলোক-সম্পন্ন বাস্তব-বস্তর 
সেবার বিপরীত দিকে অবস্থিত । 
মহাত্মা শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী বলেন, 
সন্ধ্যা বন্দন ভদ্রমস্ত্ব ভবতে তো ল্গানঃ তৃত্যং নঙে। 
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধে নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্‌। 
যত্র ক্কাপি নিষগ্য যাদবকুলোত্বংসন্ত কংসদ্ধিযঃ 
শ্র!রং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্তে কিমন্তেন মে ॥ 
হে সন্ধ্যাবন্দন, তোমার মঙ্গল হউক ; হে সরান, তোমাকে 
নমস্কার ; হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণার্দি-কার্য্যে অক্ষম, 
আমাকে ক্ষমা করুন| যে-কোন স্থানে থ|কিয়া আমি যাদবকুল- 


হরিজনকা গড ৯৭ 


শিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সংসারছুঃখ 
ও পাপাদি বিনাশ করিব, স্থতরাং অল্লকাল স্থায়ী সংসারছঃখের 
অপনোদন ও পাপ-প্রবৃত্তি অল্পকালের জন্য নিবৃত্ত করিতে গিয়া 
আমার তাৎকালিক চেষ্টা সন্ধ্যাবন্দন, স্বান, তর্পণ প্রভৃতিতে 
প্রয়োজন কি £ 
স্নানং শ্লানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়! সন্ধ্যা চ বন্ধ্যাভব- 
দ্বেদঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী সংপুটিতান্ত:স্কুটা । 
ধন্মে! মর্হতে| হধর্মনিচয়ঃ প্রায়ঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্‌ 
চিত্তং চুম্বতি বাদবেন্দ্রচরণান্তোজে মমাহনিশম্‌ ॥ 
কোন ভক্ত হৃদয়োচ্ছণাসে বলিতেছেন,__আমার স্নান ম্লান 
হইয়াছে, ক্রিয়ানুষ্ঠান পণ্ড হইয়াছে, সন্ধ্যা বন্ধ্যা হইয়াছে, 
স্বাধায় খিন্ন হইয়াছে, শাক্স্রসমূহ মণ্চুষার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে, 
ধশ্ম মন্মাহত হইয়াছে এবং অধশ্মও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, 
যেহেতু আমার চিত্তভূঙ্গ অহনিশ যাদবেন্দ্রচরণপন্ম চুম্বনের জন্য 
ব্যস্ত আছে। 
সংসারমুক্ত ভক্ত বৈষ্বের এই সকল ভাবসমূহ কখনই 
হীনাধিকারী পাপনিষ্ঠাযোগ্য বৈধাবৈধজনগণ ধারণা করিতে 
পারেন না। কোন পাপমগ্প, পতিত, স্থৃতিবাধ্য জীবের এই ভাব 
প্রকৃতপ্রস্তাবে উপলব্ধ হইলে তাহার মঙ্গলের কথ! আর কেহই 
বলিয়া উঠিতে পারেন না । অনেকে পরচক্ষু বা চশমা-ধারণের 
প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে না পারিয়া যেরাপ অজ্ঞতাক্রমে দুরদর্শন- 
রহিত খ্বদৃষ্টি বা ক্ষুদ্রৃষ্টি-রহিত জনগণের অধিকার ও 
৭ 


৯৮ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


প্রয়োজনীয়তার নিন্দা করেন, তন্্রপ স্মাব্তগণ বৈষ্ুবকে তাহাদের 
হ্যায় জীবাস্তর জ্ঞানে সমশ্রেণীভুত্ত করেন। বস্তুতঃ স্মার্তে ও 
পরমার্থিজনে আকাশ-পাতাল ভেদ। আমর! পূর্বে কতিপয় 
শাস্ত্র ও বৈষ্বের হৃদয়ভাব উদাহরণ-স্থলে উদ্ধৃত করিয়। 
দেখাইয়াছি; তদ্দারা বুদ্ধিমান প্রকৃতিজনগণ হরিজনের স্থান ও 
মর্যাদা উপলব্ধি করিবেন। 

শ্রীমন্তাগবত ১১শ স্বন্ধ ২য় অধ্যায় ৫১ শ্লোক-_ 

ন যস্ত জন্মকর্্মীত্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ | 
সঙ্জতেহন্িনহংভাবে। দেছে বৈ স হরে: প্রিয়: ॥ 

যিনি নিজ ত্রাহ্মণাদি জন্ম-গৌরব, দান-প্রতিগ্রহাদি কর্ম 
গৌরব, বর্ণাশ্রম ও জাতি-গৌরব প্রভৃতি দ্বারা চম্দমময় কোষের 
আঁমিঙ্নে বাহাদুরী করেন না, তিনি হরির প্রিয় । 

বৈষ্ণবগণ যদিও ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন বা জগতের নমস্য 
আঁচার্যের কার্য্য করেন, তথাপি ত্রাহ্গণাদি বর্ণ-গৌরব-দ্বারা। 
যতি প্রভৃতি আশ্রম-গৌরব-দ্বারা, শৌক্র-সাবিত্র্য-দৈক্ষ প্রভৃতি 
জাতি-গৌরব-দ্বারা কখনই নিজের অভিমান করেন না। স্মান্ত 
কম্মজডগণেরই সংসারাসক্তি-প্রাচুর্য্যে তাদৃশ হরিবিরোধী ভাব- 
সমুহ প্রবলতা লাভ করে। 

জড়মতি কন্মিগণের ধারণার বিরুদ্ধে শ্রীমন্তাগবত ১০ম ক্বদ্ধ 
৮৪ অধ্যায় ১৩শ শ্নোকের আলোচন। বিধেয়-- 

যন্তাত্ববুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে শ্বদীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যবীঃ। 

যত্তীর্থবৃদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেঘতিজেযু স এন গোখর: ॥ 


হরিজনকাণ্ড ৯৯ 


শ্রীতগবান্‌ কহিলেন,_ফেব্যান্তি সাধু-বৈষ্বগণের চিন্ময় 
অনুভূতি পরিত্যাগ-পুর্ববক অচিজ্জড়-বিষয়ে আসক্তিক্রমে বাত- 
পিত্তকফবিশিষ্ট নিজ বিপ্রাদি চশ্মময় কোষে “আমি, বুদ্ধি করে, 
প্রাজাপত্যাদি দশপ্রকার পরিণীত পত্রী প্রভৃতিতে “আমার ধারণা 
করে, পার্থিব জড়বস্ততে দেবতা-বুদ্ধি ও জলে তীর্থ বা পবিত্র- 
বুদ্ধি করে এবং যাহার বিষণ ও বৈষ্ণবে যাথার্থ্-বুদ্ধির অভাব, 
তাহাকে গোতণবাহী গর্দভ বা গোগর্দভ জানিবে। ভগবন্তক্তগণ 
তাহার বুদ্ধির প্রশংস! করেন না। 
ব্রহ্মনংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের ৩৮শ শ্লোক বিশেষ মনোযোগের 
সহিত বিচাধ্য_- 
প্রেমাঞ্চনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সম্তঃ সদৈব হৃদয়েইপি বিলোকয়স্তি ॥ 
যং শ্ামন্ছন্নরমচিস্তাগুণম্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
হরিজন-সাধুগণ সর্ববদ! হৃদয়ে প্রেমাগ্তনরঞ্জিত ভক্তিচক্ষদ্বারা 
যে অচিন্ত্যগুণ-স্বরূপ-বিশিষ্ট শ্যামস্ন্দর আদিপুরুষ গোবিন্দ 
দেবকে অবলোকন করিয়া থাকেন, সেই বস্তুকে আমি সেব৷ 
করি। কন্মবুদ্ধি প্রাকত-সাহজিকগণ জড়তা-নিবন্ধন যে জড়- 
বিষয়সমূহ ধারণ! করিয়া ভোগ্য বিচারে কৃষ্ণদর্শন হইল বলিয়া 
জ্ঞান করেন, তদতিরিক্ত জড়ধর্াধন্ম-বিবজিত যে ভগবদ্স্তুকে 
ভগবন্তক্তিগণ অপ্রাকৃতানুভূতিক্রমে তক্তিময় চক্ষে দর্শন করেন, 
তাহাকেই আমি ভজন করি। স্মান্ত ও পরমার্থী, উভয়ের মধ্যে 
রষ্ত্ব ও দৃশ্টবস্তর ভেদ আছে, তাহা অজ্ঞ সাধারণে বুঝিয়া 
উঠিতে পারে না। 


৯০০ | ব্রাহ্মণ ও বৈঞ্ুব 


এরূপ ভক্তি হৃদয়ে উদিত হইলে ঠাকুর বিল্রমঙ্গলদেবের 
অনুভূতি অনুসারে প্রকৃত হরিজনের ভাব ভগবস্তক্তমাত্রেরই 
হৃদয়মধ্যে স্বতঃ পরতঃ প্রকাশিত হইয়া! পড়ে । 

কৃষ্ণকণামুতে ১০৭ শ্লোক__ 
তক্তিত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্‌ যদি স্তাট্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশো রমৃষ্ঠিঃ | 
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেহন্থান্‌ ধর্শার্থকামগতয়ঃ সময় প্রতীক্ষাঃ ॥ 

হে ভগবন্, যদি তোমাতে আমাদের ভক্তি নিশ্চল হয় 
অর্থাৎ যথেচ্ছাচার, কম্ম বা জ্ঞানের আবরণে জড়িত না হয়, 
তাহা হইলে অবশ্যই তোমার অপ্রাকৃত কিশোরঘুর্তি আমাদের 
অনুভূত হইবে। চিন্ময়ভাবে বিভাবিত হইয়া আমরা তোমার 
ভক্ত-সেবকাভিমানে যে-কালে তোমাকে দর্শন করিব, তৎকালে 
মুক্তিসেবাভিলাষ দূরে থাকুক, গৌণফলন্বরূপে স্বয়ং মুক্তিই 
যাচমান! হইয়া আমাদের সেবা-কাধ্যে রত থাকিবেন। আবার, 
ত্রিবর্গ ধন্মার্কান-_যাহা৷ সকাম অভক্তগণের দুর্লভ বস্তু, এগুলি 
দাসের ম্থায় অন্ুগমন করিবে । 

স্মার্ভ বা বৈধ অভক্তগণ যে চতুরর্গ-ফলের উপাসনা করিয়া 
আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন, এগুলি স্বভাবতঃই হরি- 
জনের বাধ্য ও পদানত থাকে । হরিজনগণ যুক্ত পুরুষ, সুতরাং 
বন্ধবিচারে তাহাদের উৎসাহ নাই। 

কর্ষ্মিগণ কোন্কালে নিজের রুচিগত ধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন 
এবং সত্য সত্য ভগবন্তক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন, 


হরিজনকাণ্ড ১০১ 


তাহার নিদর্শন-শ্বরূপ এই ভাগবত-পদ্ভ ( ভাঃ১১।১৪।১৪ ) 
বিচাধ্য,-- 
ন পারমেষ্ট্যং ন মহেন্্রধিষ্ট্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্‌। 
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং ব৷ ময্যপিতাস্সেচ্ছতি মদ্বিনাইন্ৎ ॥ 
ভগবান্‌ কহিলেন, আমাতে যে ভক্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, 
তিনি কখনও পারমেষ্ঠ্য, ইন্দত্ব, সার্বভৌম, রসাধিপত্য, যোগ- 
সিদ্ধি বা পুনর্জন্মরাহিত্য-ফল-লাছের কোনপ্রকার অভিলাষ 
করেন না। আমাকেই লাভ করা ব্যতীত তিনি আর কিছুই 
চান না" ইহাই তাহার স্বরূপ-লক্ষণ। 
শ্রীহরিই হরিজনের লভা ও প্রাপ্যবস্থ। তথ্বযতীত অন্যের 
ব্রাহ্মণন্থলভ জাতি ও পাগ্ডিত্য-মাহাজয, ক্ষত্রিয়বৈশ্ব-ম্থলভ 
ধনাদি এশর্যয ও বাণিজ্য-মাহাআ্্য ইত্যাদিতে বিমুঢ়তা স্বতঃসিদ্ধ। 
ভক্তিহীনের মনের ভাব ও ব্যবহার হইতে ভক্তের ভাব ও 
ব্যবহাঁর-_-সম্পূণ বিরুদ্ধ। একের কেবল মলিনতা ও শোক- 
পরতা, আর অপরের হরিসেবাময়ী আনন্দময়তা । 
মহাত্মা কেরলসম্রাট কুলশেখর আলোয়ার (সিদ্ধ বৈষ্ণব ) 
বলিয়াছেন।-- 
নাস্থা ধর্মে ন বন্থুনিচয়ে নৈব কামৌপভোগে 
যদ্যস্তবাং তবতু ভগবন্‌ পুর্বকর্থীন্ুরূপম্‌। 
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মাস্তরেইপি 
ত্বৎপাদাস্তোরুহ্যুগগত। শিশ্চল! তক্তিরস্ত ॥ 


হে ভগবন্ঃ আমার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ে, ধনে, কামভোগে আস্থা 


১২ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ব 


মাই। পূর্ববকন্মীনুসারে যাহা যাহা অবশ্যস্ভাবী, তাহাই হউক্‌। 
আমার সর্ববতোভাবে প্রার্থনা এই যে, জন্মজন্মান্তরেও যেন 
আমি তোমারই শ্রীপাদপন্মযুগলে সর্বদা সির তক্তিবিশিষ্ট 
হইতে পারি। 

অবৈষ্ণবের মতে, ধর্ম, অর্থ ও কাম-_এই ত্রিবর্গ-ভোগ এবং 
চতুর্থবর্গ মোক্ষলাভই জীবের চরম ফল। কিন্ত বৈষ্ণব আলোয়ার 
এগুলি যেরূপ হয় হউক্‌ জানিয়া ভগবন্তক্তির নিত্যন্র অনুভব 
করিতেছেন, 


মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে 
মত্প্রার্থপীয়োমদন্টুগ্রহ এষ এব। 
ত্বদ্ভৃতা-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃতাহৃত্য- 
ভৃত্যন্ত ভূতা ইতি নাং শ্মর লোকনাথ ॥ 


হে লোকনাথ ভগবন্‌, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের 
ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ 
যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য বৈষ্বের দাসানুদাস, সেই 
বৈষ্ণব-দাসানুদাসের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণব-দাসানুদাসের 
দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়। ম্মরণ করিবেন । 

বল! বাহুল্য, ক্ষত্রিয়কুলোত্তম কেরল সার্ববভৌমের ব্রাহ্মণতা- 
লাভের প্রার্থনা ছিল না। তিনি ভগবন্তক্তের মহামহিম নিতা- 
আসন লাভের জন্য সর্ববদা উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এই মহাপুরুষ-_ 
শ্রীরামানুজ-বৈষ্ণব-সন্প্রদায়ের গুরু ও একজন ভক্তাবতার। 


হরিজনকাণ্ড ১০৩ 


মহাতআ্বা! যামুনমুনি বলেন, 
ন ধর্ম্নিষ্ঠোহশ্মি নচাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্বচ্চরণারবিলে। 
অকিঞ্চনোত্নন্তগতিঃ শরণা ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রুপস্তে ॥ 
তব দাস্তমুখৈকসঙ্গীনাং ভবনেধস্পি কীটজন্ম মে। 
_ইতরাবসথেষু মাম্মভূদপি মে জন্ম চতুর্দুখাত্মনা ॥ 
হে শরণ্য, আমার বর্ণাশ্রমধর্থে নিষ্ঠা নাই, আমি আত্মজ্ঞান 
লাভ করিতেও পারি নাই এবং আপনার পাদপল্মে ভক্তিমান্‌ 
হইতেও সমর্থ হই নাই, সুতরাং কম্ম-মাহাজ্য, জ্বান-মাহাত্্য ব 
ভক্তিলাভ আমার ভাগ্যে না ঘটায় আমি অকিঞ্চন এবং আপনা 
ব্যতীত আমার অগ্য কোনিগতি না থাকায় আপনার পাদমূলে 
শরণ গ্রহণ করিতেছি । হে ভগবন্, আপনার ভক্ত বৈষ্বগণের 
গৃহে আমার কীটজন্মও ভাল, পরস্ত্ব অবৈষ্ণব-গৃহে সাক্ষাৎ 
ব্রঙ্ষশরীরেও অবস্থান করিতে আমি ইচ্ছুক নহি । 
শৌক্র-্রাঙ্গণ-পরিচয়ে পরিচিত এই মহাত্মা শৌক্র-শুদ্র- 
পরিচয়ে পরিচিত ভক্তাবতার সিন্ধপার্ষদ-বৈষব বকুলাভরণ 
শঠকোপের কিরূপ অনুগত, তাহ! তাহার 'আলবন্দারু স্তোত্রের 
৭ম শ্লোক্ক হইতে অনুভূত হয় 
মাতা পিতা যুবতয়ন্তনয়া বিভূতিঃ 
সব্ধধং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্‌। 
আছ্যন্ত নঃ কুলপতেবকুলাতিরামং 
শ্ীমত্দজ্বি,যুগলং প্রণমামি যুর্ধ্‌ ॥ 
আমাদিগের কুলের প্রথমাচার্য শঠকোপের বকুলাভিরাম 


১০৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


শ্রীমতড পদযুগলকে আমি মস্ত্ক-দ্বার! প্রণাম করিতেছি । আমার 
বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সর্ববন্বই এ শ্রীম্পদযুগল। তাহাদের 
মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুজ এবং এশ্বর্ধয--সমস্তই এ শঠকোপ- 
দেবের শ্রীচরণ। ৃ্‌ 

অত্যন্ত মর্ধ্যাদাবিশিষ্ট ব্রাঙ্গণকুলে উৎপন্ন হইয়া শ্রীআালবন্দারু- 
খাষি শঠকোপদেবকে যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা 
আলোচনা করিয়াও সম্প্রতি যে-সকল বাক্তি “বৈষ্ণব' নাম লইয়া 
ক্ষুদ্র শ্মা্বুদ্ধি-প্রভাবে বৈষব-সমাজ হইতে উদর-লোভে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া শ্্রীশ্রীবিষুপাঁদ রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুবরের অমর্যাদা 
করেন, তাহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুর, এশধ্য ও প্রণতির 
একমাত্র পীঠম্বরূপে শ্ীদাস রঘুনাথ প্রভুর শীতল পদতলকে 
বুঝিতে পারিলে যামুনাচার্য্ের কৃপা-প্রভাবে উহাদের কৃষ্ণভক্তি 
লাভ হইবে । নতৃবা তাহাদের হরিজন-বিমুখতা ও গুরুত্যাগই 
সিদ্ধ হইবে। 

আচার্ধ্য শ্রীরামানুজ বলেন 

বৈষ্ণব/নাঞ্চ জন্মানি নিদ্রালন্ত।নি বানি চ। 
দৃষ্ট। "তান্টপ্রকাশ্ানি জনেভো ন সদেৎ কচিৎ ॥ 
তেসাং দৌষান্‌ বিহায়াস্ত গুণাংশ্চৈব প্রকীর্ডয়েৎ। 

( লোক-মঙ্গলের ও কোমলশ্রদ্ধ জনগণের হিতের জছ্য ) 
বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা ও আলম্ত প্রভৃতি জান! থাকিলেও 
( দস্তক্রমে নিন্দার উদ্দেশে ) কখনও লোকের নিকট বলিবে না। 
তাহাদিগের দোষসমূহ পরিত্যাগ-পুর্ব্বক গুণাবলী কীর্ভন করিবে । 


হরিজনকাণগড ১০৫ 


বৈষ্বের পরিচয় ও স্মার্ভের পরিচয় মুণ্ডক-উপনিষদে এরূপ 
লিখিত আছে, 
“দ্বে বিষ্যে বেদিতব্যে ইন্তি হ স্ম যদ্বক্ষবিদে বদস্তি পরা চৈবাপরা চ। 


তত্রাপরা খগ্েদো। যজুব্বেদঃ স।মবেদোহগর্ববেদঃ শিক্ষা কলে! ব্যাকরণং 
নিরুজং ছন্দো ক্োতিষমিতি | অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে 1৮ 


দ্বা স্ুপর্ণা সঘজ সখায়া সমানং বুক্ষং পরিষস্বজাতে । 
তয়োরন্ঠঃ পিপ্ললং স্বাদ্বত্তানশ্রন্নষ্টোইভিচাকশীতি ॥ 

সমানে রুক্ষে পুকষে! নিমগ্সো হাণীশয়া শোচতি মুহামানঃ | 
জুষ্টং যদা পশ্ঠতান্টমীশমন্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ 

যদ! পশ্যঃ পশ্ঠতে রুক্সবর্ণং কর্তীরমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। 
তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিগূয় নিরঞ্জন: পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ 


শৌনক বলিলেন,_দুই প্রকার বিষ্ভা জানিতে হইবে। 
ব্রক্মরসবিদ পরমার্থিগণ বলেন, পরা! বিষ্ভা বা পরমার্থ বিদ্যা 
এবং অপরা বিষ্তা বা লৌকিকী বিদ্যা । খণ্থেদ, যজুবের্দ, সামবেদ, 
অথর্্ববেদ, সুরাদি কল্পসমূহ, বর্ণগণের স্থান-প্রযত্রাদি-নিবূ্পক 
শিক্ষাশাস্ত্, শব্দানুশাসনপর ব্যাকরণ, শব্দনির্ববাচনপর নিরুত্ত, 
ছন্দশস্ত্র এবং কালনির্ণয়পর জ্যোতিষ-শান্স,_এই চতুর্বেব্দ ও 
ষড়ঙ্গ সমস্তই লৌকিকী অপরা বিষ্যা,--অপরমার্থার উপাস্ত। 
প্রাকৃত ভোক্তবুদ্ধিত এ সকল শাস্থের আলোচনা করিলে 
কশ্মফল-ভোগপর কন্মকাণ্ডেই অধ্যয়নকর্ভীকে আবদ্ধ করে। 
যে শান্ত্র-বিষ্ভা-প্রভাবে পরমার্থ অপ্রাকৃত বুদ্ধি উজ্জ্বল হয়, 
তাহাই পরা বি্কা। লৌকিক ম্মার্ববুদ্ধি হইতে অবসর প্রাপ্ত 


১৩৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষঝৰ 


হইলে পরমার্থ-বিষ্ভা বা পরা বিষ্ভা লাভ হয়, তখন জীব স্বার্থ- 
গতি বিষুকে জানিয়া বৈষ্চবতা লাভ করেন । 

একত্র সংযুক্ত, উপকাধ্য ও উপকর্তৃভাবে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, 
তক্তজীব ও ভগবান্‌-_এই চিন্ময় পক্ষিদ্বয় দেহ-নামক একটি 
অশ্বথবৃক্ষে অধিষ্ঠিত । পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে জীব-পক্ষীটা দেহজনিত 
কন্মফলরূপ অশ্বথফলকে স্বাদু বলিয়া ভোজন করিতেছেন। অপর 
পক্ষিবপী ভগবান এ ফল নিজে গ্রহণ না! করিয়া! ফলভোগী 
জীবকে ভোগ করাইতেছেন । 

একটা পক্ষী (জীব) বৃক্ষরূপ জড়দেহে “অহং-"মম'-ভাবাপন্ন 
ও প্রভৃভক্তিরহিত হইয়া কন্মীকলজন্য শোকে মুহামান হইতেছেন 
এবং শ্রীভগবানের সেবায় বিমুখ হইয়া সংসার-ক্রেশ-ভোগ 
করিতে করিতে সম্মান কশ্মকাণ্তেক জীবন কাটাইতেছেন। 
যখনই জীব স্মার্তবুদ্ধি ত্যাগ করিয়। কশ্মফল-বাসন। পরিহার 
করেন, তখনই তিনি সকল ভোগ্য লৌকিক বস্তু হইতে পৃথক্‌ 
অন্য পক্ষকে গুধাতাত ভগবান্‌ বিষণ জানিয়ী তাহার সেবার 
নিত্য উপলব্ধি-পূর্বক শোকরহিত হইয়। ভগবানের লীলা" 
মাহাতআ্য অবগত হন। কৃষ্দাস্তানুভৃতিই বৈষ্ণবতা ও কম্মফ- 
লাভরূপ-বাসনারাহিত্যই নিষ্কামতা । বৈষ্ণবত। হইলেই জীৰ 
পরিশুদ্ধ ও মুক্ত হন। 

বিফুতক্তিলাভে শিশ্মল জীব দ্রষ্ট সেবকম্বরূপে যে-কালে 
হেমবর্ণ-বিগ্রহ হিরণাযগর্ভ জগণকন্ভাকে দেখিতে পান, তখন 
পরবিষ্ভালীভের ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিপ্রসূত পাপপুণ্য- 


হরিজনকাগ্ড ১০৩ 


ধারণা সম্যগ্রূপে পরিহার করিয় নিশ্ধীলতা ও পরম মমতা লাভ 
করেন। বন্ধাবস্থায় জীবের স্মাত্ত ভাব এবং মুক্তাবস্থায় হরিদাস্থয 
ভাবের উদয় হয়,--ইহাই বেদের একমাত্র তাতপর্য্য | 
বিষুঃপুরাণ বলেন,_- 

বিষ্বোস্ত ভ্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্তথ বিছুঃ। 

আস্থন্ত মহত; অঃ, দ্বিতীয়স্তগুসংস্থিতম্‌। 

তৃতীরং সর্ধভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ 

ভগবান্‌ নারায়ণের তিনটা পুরুষাবতার। তুরীয় অবস্থায় 

চতুরব্যহবিশিষ্ট নারায়ণ__সমগ্র বৈকুষ্টের অধিপতি । সেখানে 
মায়ার গন্ধ পধ্যন্ত নাই। সেই নারায়ণের অপাশ্রিতা মায়া 
বিরজার অপর পারে বিক্রমশীল। । মায়া-দ্বার৷ দেবীধাম-সষ্ি- 
কার্ধো শ্রীনারায়ণের পুরুষাবতার-সমূহ লক্ষিত হন। আদি 
পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষণু-_মহত্বত্ব ও অহঙ্কারের 
কারণ। দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী হিরণ্যগর্ভ সমস্রি- 
বিষু ভূমীর নাভিনালে গুণাবতার ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া জগণ্ 
স্টি এবং গুণাবতার রুদ্র উক্ত স্থষ্ট জগত ধ্বংস করেন। তৃতীয় 
পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী ভগবান্-_ব্যপ্রি-বিষুরূপে প্রত্যেক 
জীবাক্সার সেব্যবস্ত। এই তিন পুরুষাবতারের সেবা করিতে 
পারিলে বন্ধ ম্মার্ত জীব ত্রিগুণমুক্ত হইয়া! বৈষ্ণবতা লাভ করেন। 
শিঞ্ু নিত্যকাল মায়াধীশ ; পুরুষাবতারে মায়ার সহিত সংসর্গ 
হইলেও মায়াবশ জীবের ম্যায় তাহার মায়াবাধাতা৷ হয় না। 
ভগবান্‌ বিষুগ্ট ব্যতীত অগ্যবস্ত জীবের স্বরূপতঃ বৈষ্বতা-সন্বেও 


১০৮ ব্রাক্মণ ও বৈষ্ণব 


বিষুমায়ার বশযোগ্যতা আছে। বিধুঃপ্রপতিক্রমে বৈষুণবগণের 
মায়াবশ-যোগ্যতা-ধর্ম্ম থাকিতে পারে ন। কেবলমাত্র অবৈধ্ঞব 
স্মার্ভাদির মায়াবশ-যোগ্যতা৷ ও কণ্মফলাধীনতা স্দীকার্ষ্য । 
স্ন্দপুরাণ রেবাখণ্ডে দুর্ববাসা-নারদ-সংবাদে,_ 
ন্যুনং ভাগবতা লোকে লোকরক্ষাবিশারদাঃ | 
ব্রজস্তি বিষ্ুনাদিষ্টা হৃদিস্থেন মহামুনে ॥ 
ভগবানেৰ সর্ঝত্র ভূতানাং কুপয়! হরিঃ। 
রক্ষণায় চরন লোকান্‌ ভক্তরূপেণ নারদ ॥ 
হে মহামুনে নারদ, লোকরক্ষা-বিদ্যায় বিশারদ ভাগবত- 


সকল হৃদিস্থিত বিঝু-কর্তক আদিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ 
করেন। ভগবান্‌ হরিই কুপা-পূর্্বক সর্ববজীবের রক্ষার্থ ভক্তরূপ 
ধারণ-পুনবিক বিচরণ করেন । 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় আমরা দেখিতে পাই যে, 
তিনি সর্দিশক্তিমান্‌ হইয়াও লৌকিক নীতির বাধ্য ভক্তের 
আচরণ-পালনে রত। তিনি কোন প্রকার লোক-প্রচলিত অবৈধ 
কারধ্যের প্রশ্রয় না দিয়া এ সকল বিধি-বাধ্যতা সাধারণ 
মর্ভাজীবের ন্যায় আীকার-পূর্ববক রজস্তমঃপ্রকৃতি জীবগণেরও 
মঙ্গল বিধান করিয়াছেন । 
গরুড়পুরাণেত 
কলৌ ভ।গবতং নাম ছুর্মভং নৈন লভ্যতে। 
ব্রঙ্গরুদ্রপদোত্রষ্টং গুরুণা কথিতং মম ॥ 
যন্য 'ভাগবতং চিহ্ুং দৃশ্তাতে তু হরিযুনে। 
গীয়তে চ কলো৷ দেবা! জ্েয়ান্তে ন।স্তি সংশয়ঃ ॥ 


হরিজনকা ও ১০৯ 


কলিকালে কম্মুকাণ্তীয় বুদ্ধি-প্রভাবে ভাগবতধন্ম গ্রহণ 
করিতে অধিকাংশ নির্বোধ জন অগ্রসর হইবেন না; সুতরাং 
কলিতে শুদ্ধ ভাগবত-_দুর্লভ। ভাগবতের পদ- ব্রঙ্গা ও রুত্রপদ 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ,__ইহা আমার গুরু-কর্তক কথিত হইয়াছে। 
শতজন্ম বর্ণাশ্রমাচার পালন করিলে পুণ্যফলে ত্রহ্মার পদলাভ 
হয়, কিন্তু বৈষ্ব-পদ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে যুনে, যে-যে ভক্তের 
ভাগবতচিহ্ন দেখা যায় এবং মুখে সর্ববদা হরিনাম কীত্তিত হন, 
কলিকালে তীহাদিগকে নিঃসংশয়ে দেনতা জানিবে। 

স্কন্দপুরাণ বলেন, 

শ্ীকষ্স্তবরত্বোবৈর্ষেষাং জিব! ত্বলস্কৃতা | 
নমস্তা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাম্‌ ॥ 

শ্ীকষ্ণস্তবরূপ রতুসমূহ যে-সকল বৈষ্ঞব-মহাত্সার জিহ্বায় 
অলঙ্কাররূপে শোভা করেন, তাহারা সিদ্ধ-তাপস-ব্রাহ্মণ-মুনিগণের 
প্রণম্য এবং দেবগণের পুজ্য। 

কর্মজড়গণের স্মান্ত-বিশ্বাসানসারে এই সকল উচ্চভাব 
অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার বলিয়া ধারণা হয়। তাহাদের কুকর্ম্- 
ফলেই তাদৃশী ধারণাঁ। বৈষ্ণবাপরাধক্রমে ও তৎফলে বৈষ্ধের 
উচ্চমর্য্যাদা বুঝিতে ন। পারিয়! তাহারা! বৈষ্ণবাভিমান ত্যাগ-পূর্ববক 
অন্যকশ্মফলাধীনতাঁর বহুমানন করে মাত্র। যেহেতু কন্মিগণ 
সিদ্ধ-মুনিগণের চরণে নত এবং ত্রিদিববাসিগণের উচ্চ আসন 

খিয়! পুজা করে, অতএব জড়স্পৃহা-বশতঃ তাহাদের হরিভজন 

বা হরিভক্কের সর্ধোত্বমতায় লোভ উদ্দিত হয় না। 


১১৩ ব্রাহ্মণ ও বৈঝব 

আদিপুরাণে,_ 

বৈষ্ণবান্‌ ভজ কৌন্তেয় মা তজস্থান্তদেবতাঃ। 

হে কৌন্তেয়, শ্রীবৈষ্কবদিগকেই ভজন! কর; অদ্য দেবতার 
ভজন করিও না। সমস্ত দেবলোকে ও নরলোকে এবং সমগ্র 
বিশ্বস্থগ্রির মধ্যে বৈষণবের তুলা ভজনীয় বস্তু আর কিছুই নাই। 
যাহারা সকাম কন্মী, তাহারাই বৈষ্ণব-ভজন-পরিত্যাগ-পূর্ববক 
জড় ক্লেশময় সংসারে গৃহত্রত হইয়া বৈষ্ণবের সেবায় উদাসীন 
থাকে এবং অবৈষ্বতার উপলক্ষণগুলিকে অধিক মনে করে। 
উহাাই তাহাদের কর্মফল বা দণ্ড। 

হরিজন বা বৈষ্ণব কীহারা এবং অবৈষ্ণবের সহিত তাহাদের 
কি প্রভেদ;-_এই কথার পরিচয় ও সংজ্ঞা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে 
হরিজনকাণ্ডে এই প্রমাণাবলী ও ভাবসনুহ উদাহত হইল । 

জীবাত্মা উপাধি সংগ্রহের পূর্বে অত্যন্ত নিম্মল। সেবা-রত- 
অবস্থা না হইলেও তাহার তটস্থধর্মবশতঃ নিরপেক্ষ শাস্তরসে 
অবস্থান নিত্যসিদ্ধ। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে তগুকালে তীটস্থা- 
শক্তি-পরিণত জীব ভগবগুসেবায় রুচি প্রদর্শন না করিলেও 
ভগবংসেবাময় ধন তাহাতে স্ুপ্তাবস্থায় অগ্বয়ভাবে অবস্থিত 
থাকে; তদ্বিপরীত ব্যতিরেকভাবে ভোগপ্ররত্তি ততকালে 
তাহাতে পরিলক্ষিত না! হইলেও হরিসেবায় ওঁদাসীম্ এবং 
গুঁদাসীন্যের পরবন্তী সহজ-ভোগমূলক বীজ তাহাতে অবস্থান 
করে। তটস্থা শক্তি-পরিণত জীব ভক্তি ও অভক্তি, উভয় বৃত্তিকে 
স্তব্ধ করিয়া! চিরকাল নিরপেক্ষ থাকিতে ন! পারিলেও তদ্বিপরীত 


হরিজনকাণ্ড ১৬৯ 


ধন্ম তাহার তট-রেখায় অবস্থান-কালে আলোচ্য হয়। নিদ্রিতা- 
বস্থায় মানব যেরূপ দৃশ্যটজগতের আবাহনে দৃশ্যের সাল্লিধ্য প্রার্থী 
না হইয়। দৃশ্য ভাবাভাসেই স্বকর্তৃত্ব প্রকাশ করে, তন্রপ ভগবৎ- 
সেবায় অল্লনকাল ওঁদাসীহ্য দেখাইলেই সপ্ত নিরপেক্ষ তটস্থা- 
শক্তির অপরিণামধন্ম্যুক্ত হইয়া জীবের যে অবস্থান, উহাতে 
নিবিবশিক ব্রহ্মভাবই অনুস্যুত থাকে। তজ্জম্যই জীব বদ্ধাবস্থায় 
স্বীয় অস্থির চিত্তের পরিচয় দিতে গিয়া নিবিবশিষ্ট ব্রন্দে আত্ম- 
স্বপের অবস্থান কামনা করে । কিন্তু ভগবানের নিত্যদাস্ত ও 
তাৎকালিক বহিম্মুখতা-লাভের যোগ্যতা তাহাকে স্থির থাকিতে 
দেয় না। তাহার সমাধি ভঙ্গ করিয়া ভগবদ্-বৈমুখ্য তাহাকে 
ভোগা জগতের প্রভৃহই বরণ করায়। 

ভগবদূবহিরঙ্গা শক্তি মায়া উহার বিক্ষেপাত্বিকা! ও আবরণী 
বৃত্তিদয় দ্বাঃ। তটস্থা! শক্তি-পরিণত জীবকে ভোগ-রাজ্যে প্রলুন্ধ 
করাইয়। তাহার নিকট ভগবৎসেবাবৈমুখ্যের বাস্তবতা সাধন 
করে। সেইকালে জীব আপনাকে ভোগিরাজ জানিয়! রজো- 
গুণাধিকারে বিরিঞ্ি-পদবীতে আসীন হইয়া আত্মজগণের 
উৎপত্তি বিধান করে--সর্বলোক-পিতামহ হইতে পরিণত 
হইয়া আর্য ত্রাঙ্ষণ-কুলে স্বীয় বিস্তৃতি প্রদর্শন করিতে থাকে। 
কিন্তু ভেদজগতে জীবসমূহ বহিরঙ্গা শক্তির বশীভূত হ্ছ্য়! 
প্রত্যেকেই বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হওয়ায় মণ্ডসর স্বভাবের পরিচয় 
দিতে থাকে । সেই মাৎসর্যা মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম 
স্যরি করিয়া সেবা-বৈমুখ্যের প্রচণ্ড তাগুব-নৃত্য প্রদর্শন করে। 


১১২ ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ব 


তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে জাত-_-এই অভিমান ক্ষীণ 
হওয়ায় জীব বেদসংজ্ভিত ভগবদ্বাণী বিস্মৃত হইয়া পড়ে । 

আবার উৎক্রান্তদশায় শব্দের অন্ুশীলনফলে শ্রকৃষ্ণপাদপন্পস 
স্মরণ-পথে পুনরুদিত হইলে জীবের চিদ্বিজ্ঞান লাভ ঘটে। 
তাহাতে অনর্থ-নিবুন্তি ও পরম চরমকল্যাণে অবস্থিতি সিদ্ধ হয় । 

ইন্দ্রিয়ের পরিচালনাক্রমে নশ্বর বিশ্বের যে ভাবের উদয় হয়, 
উহাকে “বিলাস” বলে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-সংগ্রহে বৈষুখ্য-প্রদর্শনে 
পবিরাগে'র আবাহন। হরি-মায়া-মুগ্ধ বদ্ধজীব মায়াদেবীর 
বিক্ষেপাত্িকা ও আবরণী বুন্ডির বশীভূত হইয়া জড়জগতের তাৎ- 
কালিক কর্তৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার সহিত 
অনুক্ষণ কৃষ্ণস্থৃতিপরায়ণ সাধুগণের সাক্ষাতকার হইলে ইতর 
ভোগবিলাস পরিত্যাগমুখে দিব্যজ্ঞানের উদয়ের সম্ভাবনা হয়। 

রুষ্ণবিম্মৃতিক্রমে ইন্ড্রিয়মকলের বিপরাঁত গতি তাৎকালিক 
বিরুদ্ধপ্রতিন বলিয়! বিচারিত হঈলেও নিত্যবস্তর সান্নিধ্যে 
উহাদের অনিত্যতাবাহনরূপ রোগ বিদূরিত হইয়া উহাদের 
আলিঙ্গন-চেষ্টা বিনষ্ট হয়। তখন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদাস আক্ক,- 
বিপ্রকুলোৎপন্ন ত্রিদপ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরম্বতীর শিষ্য 
শ্রীল গোপাল ভট্ের সঙ্কলিত শ্রীসনাতনানুগ্রহরূপ “হরিভক্তি 
বিলাসে”র মধ্যে এই শ্লোকটি দেখিতে পান, 

গৃহীত-বিষুঃদীক্ষা কে বিস্ুু-পৃজাপরেো! নরঃ। 
বৈষবোহভিহিতোইভিজ্ৈরিতরে।ংন্মাদবৈষবঃ ॥ 
অর্থাৎ শ্রীবিঝুঃমন্ত্রে দীক্ষিত ও শ্রীবিধু-পৃজাপরায়ণ ব্যক্তি 


হবরিজনকা গড ১১৩ 


অভিজ্গণ কর্তৃক “বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন, তথ্যতীত অপরে 
'অবৈষুব | 

নিত্য জীবমাত্রেই ভগবদন্থুকুলে নিত্যচেষ্টাবিশিষ্ট হইলেও 
নিত্যসেবায় ওদাসীন্যবশতঃ তিনি মায়াবশযোগ্যতা-বিশিষ্ট। 
ইক্জিয়জজ্ঞান-দ্বারা বিশ্বের খণ্ডিত বস্তুসমূহ মাপিতে গিয়া দিন 
দিনই তাহার ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবদ্ধমান হয়। দিব্যজ্ঞানলাভে 
কাহার যোগ্যতা আছে,_-এই প্রাক্জনী স্বৃতিও তিনি অনেক 
স্থলে হারাইয়া ফেলেন। বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়া তিনি 
জগদ্ভোক্ৃহ-ক্রমে সদসদ্বিবেকরহিত হন এবং অসত্য-- 
অবাস্তব ব্যাপারকেই সত্য ও নিজানুকুলে ভোগ্য বলিয়া! 
হান করেন। 

পরম কারুণিক তগবান্‌ তাহার তটস্থা শক্তি-পরিণত জীবের 
দুর্ভাগোর অপনোদনকল্লে স্বীয় পরমাত-স্বরূপে ও মহাস্তগুররূপে 
জীবাতবম্বরূপ প্রদর্শন করেন। সেই সৌভাগ্যক্রমেই বন্ধজীব 
দিব্যজ্ঞানাশ্রয়ের ক্ষীণ-চেষ্টাক্রমে নিজ-ভোগের ও ত্যাগের 
বিপরীত দিকে ভগবৎসেবায় ন্যুনাধিক রুচিবিশিষ$ হন। 
জীবের একমাত্র আশ্রয় দিব্যজ্ঞানলন্ধ কিতাসেবারত শ্ুদ্ধ- 
জীবাত্া' মুক্ত মহাপ্গুরুষের অন্থুগ্রহস্লাভে রুচিবিশিষ্ট হইলেই 
তাহার বিলুপ্ত কৃষজ্দাস্তন্থৃতি, পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই চেষ্টার 
ফর তিনি বিক্ষেপাত্বিকাঁ ও আবরণী শক্তির কবল হইতে 
আল্মতীণকামী হইয়া নিজ-মঙ্গল অনুদন্ধান করেন । তগফলে 
তাহার দিবাজ্ঞান লাভ হয়। দিব্যজ্ঞানলাতের ইচ্ছা! তাহাকে 


টা” 


১১৪ ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণব 


বিষুঃর অনুকুল অনুশীলনে প্রবৃত্ত করায়। সেই অনুশীলনের 
আদিতে স্বরূপজ্ঞান ও তচ্চেষ্টা, পরে সেবামুখে বিলুপ্তবৃত্তির 
পুনরাবাহন এবং ফলস্বরূপে ভগবন্দান্তে পুনঃ প্রতিষ্ঠা। তখন 
আর তাহাকে সেবা-বিমুখ অবৈষ্ণব-সংজ্ঞায় সংজ্ভিত করা হয় না। 

ভাগ্যহীন জনগণ গুরুসেবা ও সাধুসেবাঁবঞ্ভিত হইয়া 
অপরাধ-বশতঃ পরমোচ্চ পদবী হইতে অধঃপতিত হন এবং 
পুনরায় ভোগী হইয়া পড়েন। তীহারা তখন আপনাদিগকে 
'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া গৌরবান্বিত এবং মায়িক বিচারের 
অ্টপাশে আবদ্ধ হন। সেই কালে পঞ্চরাত্রান্ুকরণে ও ভাগবতা- 
নুকরণে ভাগবতগণের *স্নুসরণ' হইতে সম্পূর্ণ পার্থক্য লাভ 
করিয়া সেই আন্রবঞ্চিত জনগণ অবশেষে বিপথগামী হইয়! 
পড়েন। এই মিছা-ভত্তগণের সন্বন্ধেই ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম 
ভল্তসমাজকে অবহিত করিয়াছেন । 

মানব প্রারুত-সাহজিকধন্ম অবলম্বন করিয়া আপনাকে 
বৈষ্ণবাভিনানে প্রতিঠিত করায় “আরুহা রুচ্ছেণ পরং পদং» 
প্রভৃতি ভাগবত-বাক্যের বিচারানুসারে অধঃপতিত হইলেও এ 
প্রকার বিকুত জীবনকে বৈষ্ণব-জীবন বলিয়া প্রচার করেন। 
যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভূ বর্ণাভিমান ও আশ্রমাভিমানকে প্রকৃতি- 
জনেরই আরাধ্য বলিয়াছেন, তথাপি সেই ভগবদুপদেশের 
অসম্মান করায় বদ্ধজীবগণ আপনাদিগকে কর্মাফলাধীন অবৈষ্ণব 
করিয়া তোলেন । মহাপ্রভূর রচিত এই শ্লোক সেই আত্মবিস্মৃত- 
জনগণের কণ্ঠে ক হয় না) 


হরিজনকাণ্ড ১১৫ 

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্তো ন শূড্রো 

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নে। বনস্থো যতির্বা। 

কিন্তু প্রোগ্ান্নিখিলপরমানন্দপূর্ণাম্বতান্ধে- 

গৌপীভর্ভূঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ | 

(পগ্ভাবলী ৬৩ শ্লোক ) 
আমি শুদ্ধ জীবাত্মা--স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা 
শূদ্র নহি; অথবা ব্রচ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা সন্ন্যাসী নহি । 
পরম আমি নিত্যোদীয়মান নিখিল পরমানন্দপূর্ণান্বতসাগর-স্বরূপ 
গোপীজন্বল্পভের শ্রীচরণকমলের দাসানুদাসের দাস-স্বরূপ। 
কষ্খদাসাভিমান ক্ষীণ হইলে চতুবিবধ মুক্তি-প্রাপ্ত জনগণের 

আত্মবস্তৃবোধ-ব্যাপারে পুনরায় বিপদ উপস্থিত হয়। স্থৃতরাং 
হরিজনাভিমান ছাড়িলেই জীব প্রকৃতি-জনের শ্রেণী-বিশেষে 
তাণ্কালিক আত্বগরিমায় প্রতিষ্ঠিত হন। তখন আর তিনি 
হরিজন” থাকিতে পারেন ন!। হরিশক্তিহীন হরিজনগণ স্বরূপ- 
বিশ্মৃতিক্রমে “সোণার পাথর বাটা” হইয়! প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিজন 
বা প্রাকৃত-সহজিয়াই হন। অপ্রাকৃত সহজ-ধাম শ্রীবৈকুণ্টে 
তাহাদের গতি স্তব্ধ হয়। স্বরূপবিস্ৃত হরিজনগণই প্রকৃতির 
অতীত শুদ্ধহরিজন ও প্রকৃতিজন অর্থাৎ প্রাকৃত হরিজনের 
সম্পূর্ণ পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, প্রকৃত শান্ত্রজ্ঞানের 
পারদশিতার অভাবে অবরবর্ণোত্পনন জনগণকেই “হরিজন, 
আখ্যা প্রদান করিয়া! আপনার! উচ্চকুলোৎপন্নাভিমানে (প্রকৃতি- 
জনরূপে বুথ কালাতিপাত করেন। 


১১৬ ব্রাহ্মগ ও বৈঝব 


এক্ষণে এই হরিজ্নের বিভাগ বণিত হইতেছে। “সাত্বত, 
ভক্ত» ভাগবত” “বৈষ্ণব” পপাঞ্চরাত্রিক', “বৈখানস', কর্মহীন? 
প্রভৃতি দ্বাদশপ্রকার বিভাগ ভারতীয় এঁতিহাসিকবর্গ ভিন্ন ভিন্ন 
শাস্র হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এপ্রকার বিভাগ লুপ্ত- 
প্রায় হইলেও স্থুলতঃ ছুইটী বিভাগ প্রবল আছে, দেখা ফায়। 
হরিপরাযণ জনগণ অচ্ছন ও ভাব;--এই মার্গন্বয় এখনও 
সর্ববদা বিচার ও লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। সাত্বত আচাধ্য- 
চতুষ্টষের মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীনিম্বাদিত্য--ভাগবতমার্গী, জার 
শ্রীরামানুজাচার্ধ্য ও শ্ররীবিষ্ুস্বামী-_-অর্চনমার্গী পাঞ্চরাত্রিক 
বৈষ্ণবাচার্ধ্য ৷ পরে শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিন্বার্ক মহোদয় ভাগবতাচাধ্য 
হইলেও কনিষ্ঠাধিকারে অন্চন এবং শ্রীরামানুজাচার্য্য নবেঙ্গা- 
কন্মান্তর্গত আীনামকীর্ধনাদি স্বীকার করিয়াছেন । সর্বাগ্রে 
শ্ীবিষ্ুম্বামী বেদান্তভাস্যকার হইয়াছিলেন। এই চারিজন্‌চারিটা 
সাম্প্রদায়িকাচার্যযরূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন ৷ এস্থালে স্ীধর 
স্বামীর তৃতীয় স্কন্ধের টাকার প্রারস্ত উদ্ধত হইল,_ 

দ্বেধা হি ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ | একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ- 

বরহ্ষনারদাদিদ্বারেণ। অন্ঠতস্ত্র বিন্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার-সংখ্যায়নাদি- 
দবারেগ।” 

বল! বাুল্য, উপরি-লিখিত বিভাগ-সমুহের সকলেই বৈষ্ঠর + 
যথা পানোতরখণ্ডে 

যধিষ্ণপাসন! নিত্যং বিধ্ুধন্তেশ্বরো মুনে। 
পুজ্যো যণ্তৈকবিষুঃ স্তামিষ্টো লোকে স বৈষ্বঃ॥ 


হরিজমকাণ্ড ১১৭ 


হে মুনে, ধাহার বিষ্পাসন! নিত্য, বিষুুই ধীহার মিত্যপ্র 
এবং একমাত্র পূজ্য ও ইট্টবস্ত, তিনিই এই পৃথিবীতে “বৈষ্ণব 
বলিয়া খ্যাত। 
বস্তুতঃ হরিজনের প্রকার-ভেদ দুইটা মূল রুচির উপর 
স্থাপিত। পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-ভেদে হরিজনের বিভাগ যেরূপ 
আচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীতক্তিসন্দর্ভে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহাই বিচারণীয়। 
ভাগবত ১২শ ক্ষন্ধ ৩য় অধ্যাঘ ৫২ শ্লোক 
কতে যদ্ধ্যায়তো! বিষ্ণু ভ্রেতায়াং যতো মখেঃ। 
দ্বাপরে পরিচধ্যায়াং কলৌ তদ্করিকীর্ডনাৎ ॥ 


সত্যযুগে বিষুধ্যান, ত্রেতায় যজ্জকন্মন ও দ্বাপরে অর্চন,-স- 
এই ত্রিবিধ উপাসনা-প্রণালী হইতে যে মঙ্গল উদয় হয়, কলিকাঁলে 
হরিকীর্তন হইতেই তাহা লাভ হইয়া থাকে। 
শ্রীমদাচা্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রচ্ভ মধ্বমুনি মুগ্ডকোপনিষদ্‌- 
ভাহে শ্রীনারায়ণ-সংহিতা হইতে যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া কলির 
জীবকে ভাগবতমার্গ-গ্রহণের শিক্ষা! দিয়াছেন, তাহা এখানে 
উদাহত হইল; 
দ্বাপরীমৈর্জনৈবিষ্ুঃ পঞ্চরাত্রৈস্ত কেবলৈঃ। 
কলো তু নামমাত্রেণ পৃজ্যতে তগবান্‌ হরিঃ ॥ 


দবাপরযুগের অধিবাসিগণ কেবল পঞ্চরাত্র-অবলগ্ন-পুর্ব্বক 
হয়িপুজা করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমাম কলিযুগে সেই ছ্াপরীয় 


১১৮ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ঙব 


উপাসনা-প্রণালীর পরিবর্জে কেবলমাত্র হরিনামদ্থার। ভগবান্‌ 
হরির পূজা হইয়া থাকে । 

যদিও শ্ীমদানন্দতীর্থ স্বীয় ভাষ্কে উৎপত্তযসম্তবাধিকরণে 
পাঁঞ্চ্রাত্রিক বিচার-প্রণালীর আবাহন' করেন নাই, তথাপি 
তত্কত “অনুব্যাখ্যান” নামক প্রতিবাদি-নিরসন-ভাষ্যে পঞ্চরাত্রের 
মহিম! অস্বীকৃত হয় নাই। কতিপয় অবরাচীন ব্যক্তি শ্রীমন্মধব- 
মুনিকে পাঞ্চরাব্রিক-বিচার-বিরোধা বলিয়! স্থির করেন। 

পাঞ্চরাত্রিকগণ--অচ্চনমার্গে রুচিবিশিষ্ট | শ্রীমন্ভাগবতগণ 
-কীর্ভনপর | শ্রীজীব প্রভু বলেন, 

অর্চনমার্গে শ্রদ্ধী চে, আশ্রিতমন্ত্রগুরুস্তং বিশেমতঃ পৃচ্ছেৎ। যগ্যপি 
শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চনমার্ন্তাবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্দিনাঁপি 
শরণাপত্ত্যাদীনমেকতরেণাপি  পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ, তথাপি 
শ্রীনারদাদিবত্নুসরদ্থিত * +.* * কুতায়।ং দীক্ষায়ামঙ্চটনমবস্থাং 
ক্রিয়েতৈর | ক % *গ * পরদার1 তৎসম্পাদনং বাবহারনিষ্ঠতন্যা 
লসত্বস্ত বা প্রতিপাদকম্। তিতোইশ্রদ্ধামন্বত্বাদ্ধীনমের তৎ। * * % 
মন্ত্রদীক্ষাগ্যপেক্ষা বগ্যপি স্ব্ূপতো নাপ্তি তথাপি প্রায় স্ব ভাবতে। দেহাদি- 
সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তন্তৎ সঙ্কোচীকরণায় 
শ্রীমদৃষিপ্রস্থতিভিরত্রার্চনমার্গে ক্চিৎ কচি কাচিৎ কাচিন্নর্যযাদ। 
স্থাপিতাস্তি * * * তত্র তত্তদপেক্ষ। নাস্তি $ রামার্চনচন্দ্রিকায়াং-_ 
বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্্র পুরশ্চর্যা।ং বিনৈব হি। বিনৈব স্ঘ।সবিধিনা জপ- 
মাত্রেণ সিদ্ধিদা ॥ [ভাঃ ৭61২৩ গ্লোকের ক্রমসন্ধর্ড টাক। ও ভক্তিসন্দর্ভে] 

পাঞ্চরাত্রিক মতাবলম্িগণের অন্ুশীলনীয় অচ্চনমার্গে যদি 
কোন সাঁধক-বৈধণবের শ্রন্ধা হয়, তাহা হইলে তিনি স্বীয় 


হুরিজনকাগ ১১৯ 


পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রদাতা গুরুর নিকট বিশে করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিবেন অঙ্গন ব্যতীতও শরণাপত্তি প্রভৃতি নববিধা ভক্তি- 
সাধন-প্রণালীর যে-কোন একটি অবলম্বনে পুরুষার্থ-সিদ্ধি কথিত 
হওয়ায় যদিও শ্রীভাগবত-মতে পাঞ্চরাত্রিকমতবাদীর একমাত্র 
প্রয়োজনীয় সাধন-প্রথা অঙ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি 
শ্রীনারদ প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিকগণের অন্থুগমনকারী বৈষ্ণবগণের 
গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকিলে প্রাপ্ত মন্ত্দ্ধারা ভগবান্‌ 
বিষুণর শচ্চন অবশ্যই করিতে হইবে । অন্ত ব্যক্তিদ্বারা অচ্চন__ 
বাযবহার-নিষ্টত্বের ৷ অলসহ্বের প্রতিপাদকমান্র ; স্থতরাং পরের 
দ্বারা সেইরূপ অর্চন-কার্যয অশ্রদ্ধাময় বলিয়া আদরণীয় নহে। 
যদিও ভাগবত বৈষ্বের পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রদীক্ষাদির অপেক্ষা 
স্বরূপতঃ নাই, তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদি-সন্বন্ধ-হেতু প্রায়শঃ 
কদর্ধাচরিত্র, চঞ্চলমতি জনগণের তাদৃশ স্ব াব সক্কোচ করিবার 
জন্য শ্রীনারদাি পাঞ্চরারিক খধিগণ-কর্তৃক অচ্চনমার্গে কোথাও 
কোথাও কিছু মর্যাদা স্থাপিত হইয়াছে । % &% *% তথায় 
তত্তদপেক্ষ। নাই ; যথ! রামান্চনচন্দ্রিকায় কথিত হইয়াছে, হে 
বিপ্রেন্দ ! দীক্ষা, পুরশ্চর্যযা ও ম্যাসবিধি ব্যতীত জপমাত্র দ্বারাই 
ভগবানের মন্ত্রসমূহ সিদ্ধি প্রদান করে। 

ভক্তিসন্দর্ভে-_ 

তত: প্রেমতারতম্োন ভক্তমহত্বতারতমাং মুখাম্‌। যৈলিঙ্গৈ: স 
ভগবতঃ প্রিয় উত্তমমধ্যমতাদি-বিবিক্তো! তবতি তানি লিঙ্গানি। তজ্ৈব 


অর্চনমার্গে ভ্রিবিধত্বং লভাতে । পাগ্পোত্বরখণ্ডোক্তং মহত্বস্ত অর্চনমার্- 
পরাণাং মধা এব জেয়ম। তত্র মহত্বং--. 


৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ঃব 


তাপাদি পঞ্চসংক্কারী নবেজ্যাকপ্মকারকঃ। 
অর্থপঞ্চকবিদ্‌ বিপ্রে! মহাতাগবতঃ স্থৃতঃ ॥ 
মধ্যমত্বংশ- 
তাপঃ পুণ্ত,ং তথা নাম-মস্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। 
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকাস্তিহেতবঃ | ৃ 
তত্র কনিষ্ঠত্বং-_ 
শঙছচক্রাদ্যর্ধপুণ্ড ধারণাস্ভাঝ্বলক্ষণম্‌। 
তন্নমন্করণঞ্চেব বৈষ্ঞবত্বমিহোচাতে ॥ 
ভাগবতমতে মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি ( ভাগবত 
১১২৪০ )-- 
সর্বভূতেষু বঃ পশ্ঠেস্ভগবস্ভাবমাত্মনঃ | 
ভূতানি তগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্বমঃ ॥ 
অথ মানসলিঙ্গবিশেষেণ মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি (ভাগবত 
১১২৪৬ )--- 
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেযু দ্বিষৎস্থ চ। - 
প্রেমমৈত্রীরুপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ 
অথ ভগবদ্ধন্নীচরণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিম্মানসেন চ লিঙেন 
কনিষ্ঠং লক্ষয়তি (ভাঃ ১১1২৪৭ )-_ 
অচ্চায়াং এব হরয়ে যঃ পৃজাং শ্রদ্ধয়েহতে। 
ন তদ্‌ভক্তেযু চান্তেমু স তক্তঃ প্রাকৃত: স্মৃতঃ ॥ 
তশুপরে প্রেমতারতম্য-দ্বারা৷ ভক্ত-মহত্বের তারতম্য অর্থাৎ 
উত্তমত্ব, মধ্যমন্ব ও কনিষ্ঠন্ প্রধানরূপে নিরূপিত হয়। যে-সকল 


হজ়্িজনকাণ্ড ১২১ 


চিহ্ু-দ্বারা ভগবানের প্রিয়, প্রিয়তরত্ব ও প্রিয়তমত্ব বিচারে 
উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠত্বাদি বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়, সেই সকলই 
তারতম্য-নিরূপণের লক্ষণ। পাঞ্চরাত্রিক অচ্চনমার্গে ভ্রিবিধত্ব 
দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্পুপুরাণের উত্তরখপ্ডোক্ত বৈষব-মহত্বের 
বিচার পাঞ্চরাত্রিক অচ্চনমার্গীগণের মধ্যে জানিতে হইবে। 

অর্চনমাগাঁয় মহত্ব বা “মহাভাগবতত্ব যথা--তাপাঁদি পঞ্চ- 
সংক্কারবিশিষ্ট, নবেজ্যাকন্মকারক এবং অর্থপঞ্চকবোধযুক্ত 
্রাঙ্মণই “মহাভাগবত? । 

অর্চনমার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক ধ্যমন্ব'ং যথা__তাপ, পু, নাম, 
মন্ত্র ও যাগ-_এই পাঁচটাকে পঞ্চ সংস্কার বলে। এই পঞ্চ সংস্কার 
অর্চনমার্গাঁয় পাঞ্চরাত্রিক-বিশ্বাসে মধ্যম ভাগবতত্বের হেতু । 

পাঞ্চরাত্রিক অচ্চনমাীয় কিনিষত্ব'; যথা-_-শঙ, চক্র, গদা, 
পল্পু-_এই বিষুঃ-চিহ্র-চতুষ্টয় নিজের বলিয়া স্বশরীরে ধারণ- 
পূর্ববক অপর তাদৃশ বৈষ্ণবকে নমস্কীর করিলে 'কনিষ্ঠতা' সিদ্ধ 
হইয়া থাকে। 

অতঃপর পাঞ্চরাত্রিক-মত ব্যতীত ভাবমার্গীয় ভাগবত-মতে 
মানসলিঙ্গঘারা “মহাভাগবতে'র লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন। 
চেতনাচেতন সর্ববজীবে অর্থাৎ অস্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে 
যিনি পরমাত্ব ভগবানের ভাবসমূহ দর্শন করেন, প্রাকৃতাপ্রাকৃতা- 
ত্বক চেতনাচেতন সর্ববভূতকে ভগবৎ পরমাতআায় অবস্থিত দেখেন, 
তিনিই “মহাভাগবত” | জীব ও ভগবানে অভেদজ্ঞানী নির্ব্বিশেষ 
মতবাদ গ্রহণ করায় ভাগবতের বিরোধী বলিয়া এই শ্লোকের 


১২২ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ঃব 


লক্ষীভূত বিষয় নহেন। হেতুযুক্ত ও ব্যবধান-সহিত জীব-্রক্গ- 
ভেদ-জ্ঞান-_আত্যন্তিকী ভক্তির বিরোধী হওয়ায় উহা মহা- 
ভাগবতহ্বের বিরোধী । ব্রজদেবীগণের “বনলতাস্তরব আত্মনি” 
(ভাঃ ১০৩৫৯) প্রভৃতি শ্লোক, “নদ্ধান্তদা তদৃপধার্্য” ( ভাঃ ১০1 
২১1১৫) ইত্যাদি শ্লোক এবং “কুররি বিলপসি” (ভাঃ ১০)৯০।১৫) 
ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ভাবই মহাঁভাগবতন্ের নিদর্শন । 

অনন্তর মানসলিঙ্গবিশেষ-দ্বারা “মধাম ভাগবতের” লক্ষণ 
নিরূপিত হইতেছে)যিনি ঈশ্বর, ভক্ত, বালিশ ও বিদ্বেষী-এই 
চারি বস্থৃতে ক্রমান্বয়ে প্রীতি, মৈত্র, কুপা ও উতপক্ষা আচরণ 
করেন, তিনিই “মধ্যম ভাগবত" । 

অনন্তর ভগবদ্ধন্নীচরণবূপ কায়িক চিঙ্গ-দ্বারা এবং কিঞ্চিন্মানস- 
ভাবদ্বার! 'কনিষ্ঠন্কে'র লক্ষণ বলিতেছেন,-যিনি শ্রদ্ধাসহকারে 
শ্রীহরির শ্রীমৃত্তি-প্রতিমার অগ্চন করিয়া থাকেন এবং ভগবত" 
প্রেমাভাব-বশতঃ ভক্ত-নাভায্বে অজ্কান-জন্য হরিজন বৈষ্ঞব 
'অথবা শুন্য ব্যক্তিকে তাদুশ সশ্রদ্ধ পুজ্জাচ্চন করেন না তিনি 
প্রারৃত ভক্ত বলিয়। কথিত হন। এই স্থানেই “বস্তা সববুদ্ধিঃ 
কুণপে” শ্লোক উদ্ধত হয়। 

প্রভূপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী মহোদয় এবং অপরাপর 
্রীীগৌরপদোপক্জীব্য বিষুরপাদ আঁচার্ধ্যগণ-_সকলেই ভাগবত- 
মতস্থ ভাবমার্গী টউপাসক। শ্ীগৌরগণে পাঞ্চরাত্রিক অর্চনবিধির 
পরিবর্ছে ভাবমার্গীয় কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চনাদি কিঞিংল্মাত্র প্রবেশ 
করিয়াছে। শ্রীমদাচার্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমধ্বপাদের 


হরিজনকা গড ১২৩ 


অধস্তন উলন্সনীপুরী বা শ্রশ্রীমদ্‌ বিধুঃপাদ মাধবেন্দ্রপুরী মহোদয় 
বিশুদ্ধ ভাবমার্গী ভাগবতধন্মাবলম্বী । এঁ পুরীপাদ হইতে ভাব- 
মারগায় ভাগবতধন্ম শ্ীচৈতন্যগণে সম্যক প্রকাশিত শ্রীব্যাসরায়, 
শ্বীরাঘবেন্্র যতি, শ্রীবিজয়ধ্বজ প্রভৃতি শ্রীমধ্বমতস্থ আচার্ধ্যবর্গ 
এবং উড়,পীস্থিত কৃষ্ণপুর, পুত্তগীঃ সোদে, পেজাবর, অঘনাড়ু। 
কণ্র, পলনাড়, প্রভৃতি মঠ এবং কুদাম্বর, চিন্ক, মনকষ্টা প্রভৃতি 
মঠের অধিনায়কগণ শ্রীমধ্বের ভাগবত-মত স্বীকার করিলেও 
সকলেই বর্ণাশ্রমপালনপর পাঞ্চরাত্রিক মতাঁবলম্বী অচ্ছনমার্গী । 
অঙ্ছনমার্গী পাঞ্চরাত্রিকের নবেজ্যাকম্ম শ্রীজীবপাদ এরূপ 
উদ্ধার করিয়াছেন”_ 
অর্চনং মন্থপঠনং যোগো ব।গো হি বন্ধনম্। 
নাঁমসঙ্গীর্তনং সেবা তচ্চিহ্ৈরঙ্কনং তথা ॥ 
'তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিগ্যাতে শুতে | 
হে শ্াভেত১। অঙ্চন, ২। মন্ত্রপঠন, ৩। যোগ, ৪1 যাগ, 
৫। বন্দন, ৬1 নামসক্ষীতন, ৭। সেবা, ৮। চিহ্দদ্বারা অঙ্কন, 
৯। বৈষ্বারাধন,_-এই নয়টা ইজ্যার ভেদ। 
অর্থপঞ্চকের ব্যাখায় শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ বলেন,-_ 
“উপান্তঃ এতগবান্‌, তত পরমং পদং। তর্দব্যং, তন্মস্ত্রো, জীবাত্মা 
চেতি পঞ্চতবজ্ঞাতৃত্বমর্থপঞ্চকবিত্বম্‌।” 
শ্রীভগবান্‌ উপাস্থ, তাহার পরম পদ বৈকুণ্, তাহার দ্রবা 
বা! তদীয় ভাগবতগণ, তাহার মন্ত্র এবং জীবাত্মা__-এই পাচটী 
তত্বের জ্ঞানই অর্থপঞ্চক-জ্ঞান। 


১২৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


শ্রীরামানুজ-শিষ্য কুরেশে'র পু 'পিরাশর ভট্ট ৷ পরাশরের 
শিষ্য “বেদান্তী' ও অনুশিত্য “নন্থুর বরদরাজে'র শিশ্ত “পিল্লাই 
'লোকাচাধ্য'। ইনি 'অর্থপঞ্চক' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। তাহার অর্থ-পঞ্চক-নিণয় শ্ীজীবপাদের ব্যাখ্যার অনুরূপ 
নহে। তিনি জীব-স্বরূপে-_ নিত্য, মুক্ত, বন্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু-_ 
এই পঞ্চতেদ; ঈশ্বর-স্বরূপে--পর, বৃহ, বিভব, অস্তধামী ও 
অঙ্চাবতার--এই পঞ্চতেদ ; পুরুযার্থ-স্বরূপে- ধর্ম, অর্থ, কাম, 
আত্মানুভব ও ভগবদমুভব--এই পঞ্চভেদ; উপায়-স্বরূপে- বন্ধ, 
জ্ঞান, ভর্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান--এই পঞ্চভেদ এবং 
বিরোধি-স্বরূপে-স্বরূপ-বিরোধী, পরতন্ব-বিরোধী, পুরুযার্থ- 
বিরোধী, উপায়-বিরোধী ও প্রাপ্য-বিরোধী--এই পঞ্চভেদ 
বিচার-পুর্ববক পঞ্চার্থে পঞ্চবিংশতি অর্থ করিয়াছেন । 

ভারতের দক্ষিণাপথের মধ্যযুগীয় পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ঞবধশ্থ 
বর্ধমান গৌঁড়ীয়-বৈষ্ব-ধর্শের অন্তরালে ন্যুনাধিক প্রবেশ 
করিয়াছে । পাঞ্চরাত্রিকদিগের ম্যায় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচাষ্য- 
গণের বংশপরম্পরা অচ্চনমার্গেপদেশপরায়ণ হইয়া কদাচিৎ 
রচিত শুদ্ধভাবে, প্রায়শঃ বিকৃতভাবে শ্রীমস্মহা প্রভুর আনুগত্য 
বিস্তার করিতেছেন। শ্রীরামানুজীয় গৃহস্থ আচার্ধা স্বামীদিগের 
ম্যায় গৌড়ীয় গৃহস্থ আচার্যযগণ গোস্বামী উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছেন। শ্ীতীমন্মহা প্রত শ্রীমন্তাগবত-ধর্থের প্রচারোদ্দেশে 
ষে বিশুদ্ধ ভাবমার্গ সামাজিকতা হতে পৃথক করিয়া উপদেশ 
দিয়াছেন, কালপ্রভাবে উহ! ক্ষ হইয়া! পাধতরাত্রিকের শাখামাত্রে 


হর্রিজনকা গড ১২৫ 


পরিণত হইতে চলিয়াছে; তাহা শ্রমহাপ্রভূর বিশুদ্ধ প্রচার্ধ্য 
বিষয় নহে। 
্রারামানুজীয় ব। শ্রীমাধ্বসমাজ যেরাপ পথ্ধেশপাসক শাঙ্কর- 
সমাজ হইতে পার্থক্য লাঁভ করিয়াছেন, উত্তর ভারতে গৌড়ীয় 
বৈষ্ুব-সমাজ সেরূপ পঞ্চোপাঁসক হইতে পৃথক. থাকিতে অক্ষম 
হইয়া বৈষ্ব-বিরোধী সামাজিকগণের দাহ্য করিভেছেন। 
বাস্তবিক ভাবমার্গে যে অচ্চনাদির ব্যবস্থা দেখা যাঁষ, উহ। ঠিক 
পাঞ্চরাত্রিকদিগের সম্মত নহে। ভাগবভীদ্ক ভাবমার্গের কনিষ্টা- 
ধিকার পাঞ্চরাত্রিক অঙ্চনমার্গের মহাভাগবতাধিকার হইতে 
একটুকু পৃথক, হইলেও উহা প্রায়ই একার্থ-গ্রতিপাদক । 
প্রাকৃতভক্তাধিকার উন্নত হইয়াই ভাগবতমার্গীয় মধ্যমাধিকার 
লাভ হয়। আবার মধ্যমাধিকারের উন্নতিক্রমে মহাত্াগবত- 
পরমহংসাধিকার লাভ হইয়া থাকে। 
শ্রীজীবগোস্বামিপাদ মহাভাগবত-আধিকার জানাইবার জদ্থয 
তাগবতীয় ( ১১1২৪৮-৫৫ ) আটিট্রী পদ্ঠ উদ্ধার করিয়াছেন,-- 
গৃহীত্বাপীন্দ্িকৈরর্থান্‌ বে। ন ছ্বেহি ন কাজ্ষতি। 
বিষ্যোর্মায়াধিদং পশ্ঠম্‌ স বৈ ভাগবতোভমঃ ॥ 


প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট কনিষ্ঠাধিকারী যে-প্রকার ইন্ডিয়ার 
অর্থ বা বিষয়সমূহ ভোগ কয়েন, নেই প্রকার প্রাকৃতভোগাবুদ্ধি- 
রহিত হইয়! ইন্ডিয়ার! অর্থগ্রহগসত্বেও যিনি, মায়াশক্তির 
বিচিত্রতা দর্শন-পূর্বক কোন, বিষয়ে বিষ বাঁ আফাঙ্ণা 


১২৬ ূ ব্রাঙ্গণ ও বৈষঝ্ব 


করেন না, তিনি ভাগবতোত্তম। এই পরিচয়টি কায়িক ও 
মানসিক ভাবের সম্মিলন । 
দেহে্জিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্য়ষুততয়তর্যকচ্ছৈ 21 
সংসারধন্ম্ৈরবিমুহামানঃ স্বৃত্যা হরের্ডাগবতপ্রধান: ॥ 
যিনি হরিস্মরণ-দ্বারা দেহ, ইন্দিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি_এই 
পাঁচটী বস্থুর জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, তয়, তৃষ্ণারূপ র্লেশময় সংসারধর্থে 
আসক্ত হন না, তিনি মহাভাগবত। , 
ন কামকর্মববীজানাং যন্ত চেতসি সম্ভবঃ | 
বাস্থদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ধাহার চিত্তে কাম-কম্মবীজের উত্তব হয় না, যিনি একমাত্র 
ভগবানের সেবায় অধিষ্ঠিত ও আশ্রিত হইয়া প্রশান্তচিত্তঃ তিনি 
প্রধান বৈষ্ণব । 
ন যশ্ত জন্মকন্মতযাং ন বর্ণাশ্রমজ।তি ভি | 
সঙ্জতেইন্সিরহভ্ভাবো! দেহে বৈ স হবেঃ" প্রিযঃ | 
[ এই শ্লোকের অনুবাদ ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ? 
নযন্ত স্বঃং পর ইতি নিত্বেষাযআ্নি বা ভিদ| 
সর্ভূতসমঃ শাস্ত: স বৈ তাগবতোত্মঃ ॥ 
বাহার বিস্তে ও দেহে স্বীয় ও পর-ভেদ নাই, সর্ববভূতে 
সমত। ও শাস্তি বিরাক্তমান, তিনি মহাভাগবত। 
ত্রিভুবনবিভবহে তবেহপাকুণ্ঠস্বতিরজিতাত্মন্থরাদিতিবিমুগ্যাৎ | 
ন চলতি তগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ 


হরিজনকাগ্ড , ১২৭ 


অজিতাত্ম দেবগণের অন্ুসন্ধানার্হ ভূবনত্রয়ের প্রাপ্তিলোভেও 
যাহার মতি কৃষ্ণপাঁদপদ্। হইতে লবনিমিষার্ধের জন্তাও বিচলিত 
হয় না, তিনি বৈষ্ণবপ্রধান। 
তগবত উরুবিক্রমাজ্বি শাখা-নখমণিচন্দ্রিকয়! নিরম্ততাপে। 
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রতবতি চন্দ্র ইবোদিতেতর্কতাঁপঃ ॥ 
সূর্ধ্কিরণ-তণ্ত ব্যক্তি যেরূপ উদ্দিত চন্দের কিরণে ক্রেশবোধ 
করে না, তদ্রূপ ভগবানের প্রবলশক্তিশালী পদশাখাদ্বয়ের নখ- 
মণি-জ্যোত্স্সাদ্বার বাহার হৃদয়ের ভাঁপ দূর হইয়াছে, তীহার 
পুনরায় ছুঃখ কি প্রকারে হইবে ? এরপ ব্যক্তি মহাভাগবত। 
বি্জন্তি হদয়ং ন বন্ত সাক্ষাৎ হরিরবশীদভিহিতোহপ্যঘৌঘনাশঃ | 
প্রণয়রসনয় ধৃতাজ্বি,পদ্বঃ স তবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ ॥ 
অবশতা-ক্রমেও বীহার নাম উচ্চারিত হইলে সমগ্র পাপ 
বিনষ্ট হয়,যিনি ব্সীয় হৃদয়ে প্রণয়রসনা-দ্বারাঁ যে ভগবপাদপদ্ন 
সর্বদা আবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ হরি যাহার হৃদয়কে 
কখনও পরিত্যাগ করেন না, তিনিই মহাভাগবত। 
্রঙ্গবৈবন্পুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৮৪ অধ্যায়ে বৈষ্ণবের যে 
তারতম্য নির্দিষ্ট করেন, তাহ। অর্চনমার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক মতের 
বিভাগ বল! যায় ন!। 
বৈষ্ুবোত্তমতা, যথা 
তৃণশযারতো ভক্তো মন্নামণ্ডণকীন্তিষু। 
মনে লিবেশয়েত্তক্ত। সংসারন্থখকারণম্‌ ॥ 
ধ্যায়তে মৎপদাজঞ্চ পৃজয়েন্তক্তিভাবতঃ। 


১২৮ : ত্রাক্ষণ ও বৈষ্ঃব 


সর্বসিদ্ধং ন বাঞ্চস্তি তেংণিমাদিকমীপ্সিতম্‌ ॥ 
র্গত্বমমরত্বং বা সুরত্বং সুখকারণম্‌। 
দান্তং বিনা ন হীচ্ছস্তি সালোক্যাদিচতুষটরম্‌॥ 
নৈব নির্বাণমু্তিঞ্চ সুধাপাঁনমতীঙ্সিতম্‌। 
বাসি নিশ্চলাং তক্তিং মদীয়ামতুলামপি ॥ 
্ত্রীপুংবিভেদো নাস্ত্যেবং সর্মজীবেঘভিন্নত|। 
ক্ষুংপ্পাসাদিকং নিদ্রাং লোতমোহাদিকং রিপুম্‌ ॥ 
ত্যক্ত। দিবানিশং মাঞ্চ ধ্যায়তে চ দিগন্বরঃ ॥ 
মধ্যম বৈষ্ুবতা, যথা-_ 
নাসক্তঃ কর্মৃস্থ গৃহী পূর্বপ্রা্তনতঃ শুচিং। 
করোতি সততং চৈব পুর্বকর্মমনিকৃস্তনম্‌ ॥ 
ন করোত্যপরং বত্ধাৎ সঙ্কল্পরহিতশ্চ সঃ। 
সর্ধং কৃষ্ন্ত বৎকিঞ্চন্নাহং কর্তা চ কর্মমণঃ। 
কর্ণ মনসা বাচ। সততং চিন্তয়েদিতি ॥ 
কনিষ্ঠ বৈষ্ণবতা, যথা__ 
ন্যুনতক্তশ্চ তন্নযুনঃ স চ প্রারুতিকঃ শ্রুতৌ। 
যমং বা যমদূতং বা দ্বপ্রে সচ ন পশ্তি ॥ 
পুরুমাণং সহত্রঞ্চ পূর্ববভক্ষ; সমুদ্ধরেৎ। 
পুংসাং শতং মধ্যমঞ্চ তচ্চতুর্থঞচ প্রাকৃত; ॥ 
আমার ভক্ত সংসারল্ুখকারণ ত্যাগ করিয়া! তৃণশয্যারত 
হইয়া আমার নাম-গুণ-কীর্তি-বিষয়ে মনোভিনিবেশ করেন, 
তক্তিভাবে আমার পাদপদ্ম হৃদয়ে পুজা, করেন, তাহারা কমনীয় 
অণিমাদি সর্ববসিদ্ধি, কিছুই বাঞ্ধ। করেন না; স্থুখের কারণ 
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দেবত্ব অমরত্ব বা! ত্রহ্মত্বের অভিলাষী নহেন ; আমার দাস্ত 
ব্যতীত সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ও ইচ্ছা করেন না; বাষ্ছিত- 
স্থধাপান ও নির্ববাণ-মুক্তি চান না। তাহারা কেবলমাত্র 
ম্সন্বন্ধিনী অতুল নিশ্চল। ভক্তি প্রার্থনা করেন। তাহাদের 
জড় স্ত্ী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান নাই এবং সকল প্রাণীতেই অভেদ-বুদ্ধি। 
ক্ষুধা-পিপাসা প্রভৃতি এবং নিদ্রা ও লোভ-মোহাদি রিপুসমূহ 
ত্যাগপূর্বক অহনিশ বস্ত্রহীন হইয়া! তাহারা আমাকে ধ্যান 
করেন। ইহাই উত্তম বৈষ্ুবের লক্ষণ । 

মধ্যম বৈষ্তব-_পূর্ববজন্মকৃত কন্মফলে শুচি; তিনি গৃহে 
থাকিয়া কর্্নে আসক্ত হন না। যাহা কিছু করেন, তাহা দ্বার 
সর্ববদ] পূর্ববকর্মের ক্ষয় করেন মাত্র । তিনি সঙ্কল্প-রহিত এবং 
যত্রপূর্বক কোন কন্ম সঞ্চয় করেন না। “যাহা কিছু, সকলই 
কুষ্ণের এবং আমি কোন কন্মের কর্তা নহি" কার্যে, মনে ও 
বাক্যে এরূপ বিশ্বাস করেন । 

কনিষ্ঠ বৈষ্তব__মধ্যম বৈষ্ণব অপেক্ষ। নুন, তিনি হরিকথার 
শ্রবণ-বিষয়ে প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট, তিনিও স্বপ্নে যম বা যমদূত 
দর্শন করেন না। 

উত্তম ভাগবত সহস্র পুরুষ, মধ্যম ভাগবত শতপুরুষ এবং 
কনিষ্ঠ ভাগবত চারিপুরুষ-মাত্র উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। 

যদিও পাঞ্চরাত্রিক-বৈষঞবগণের তারতম্য-বিচারে গৌণ” 
ভক্তির ছায়৷ দেখ যায়, তথাপি তাহাদের উন্নতি-ক্রমে ক্রমশঃ 


ভাগবতাধিকার হইবে । ভাগবত-মতে বিশুদ্ধ, অহৈতুকী 
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নিঞ্ষিঞ্চনা ভক্তিই স্বীকৃত হইয়াছে। “এঁকাস্তিক' প্রভৃতি শব্দ 
পীঞ্চরাত্রিকগণও ব্যবহার করিয়! থাকেন, সত্য ; কিন্তু তাহাদের 
উপাসনা-প্রণালীতে কর্ম ও জ্ঞানের সাহাষ) গৃহীত হওয়ায় 
প্রীচৈতগ্যচন্দ্রের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির সহিত উহার তুলনা হইতে 
পারে না। 

গোৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তাচাধ্য শ্রীমদ বলদেব বিদ্যাডুষণ 
মহোদয় শ্রীজীবগোস্বামি-রচিত তন্ত্সন্দর্ভের টাকায় হ্রীমধ্বাচার্যযের 
তন্ববাদ-শাখাস্থ দক্ষিণাদি-দেশীয় বৈষ্ব-মতের সহিত যে ভেদ- 
চতুষ্টয় লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা! এই»__ 

“তক্ত।নাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ, দেবাঃ ভক্তেযু মুখ্য!2, বিরিঞ্চভতৈব 
সাধুজ্যং, লক্ষ্য! জীবাকোটিত্মিত্যেবং মতবিশেষঃ দক্ষিণাদিদেশেতি, তেন 
গৌডেছপি মাধবেন্থাদয়স্তভুপশিসাঃ কতিচিদ্বভূবুরিভার্থঃ 1৮ 

গৌড়ীয়-বৈষ্৫ব-বিশ্বাসের প্রতিকুলে দক্ষিণদেশে যে মাধব- 
মত প্রচলিত ছিল, তাহাতে বিদ্যাভুষণ মহাশয় এই চারিটা 
মতবিশেষ লক্ষ্য করেন,__-ভক্ত ব্রাঙ্গণেরই মোক্ষ, ভক্তগণের 
মধ্যে দেবগণই প্রধান, ব্রহ্মার সাধুজ্য এবং লক্ষমীদেবীর জীব- 
কোটির অন্তুক্তিত্ব। গৌড়দেশে শ্রীমাধবেন্্রপুরী প্রস্তুতি অনেক 
জন মধ্বাচার্য্ের প্রেম ভক্তিশাখার অধস্তন হইয়াছিলেন। 

ীজাবগোস্বামিপাদ তন্ববাদশাখায় শ্রীমধ্বাচার্ধ্য মহোদয়ের 
দক্ষিণদেশীয় শিষ্ের মধ্যে বিজয়ধবজ ও ব্যাঁসতীর্থের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন । শ্ীপাদ জয়তীর্থ হইতে -শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ 
গোৌড়ীয়-বৈঞ্বগণের প্রেমভক্তির কথা বলিয়াছেন । আবাঁর 


হরিজনকাণ্ড ১৩১ 


শ্রীপাদ জয়তীর্ঘের শিষ্য বিষ্ভাধিরাজ, তীহার শিষ্য রাজেন্দ্রতীর্থ, 
তাহার শিষ্য বিজয়ধ্বজ ত্রয়োদশ শকশতাব্দীর শেষভাগে 
অভ্যুদিত হন। বিজয়ধ্বজের শিষ্য পুরুযোত্বম, ততশিত্য সুত্রক্ষণ্য 
ও তাহার শিষ্ ব্যাসতীর্থ ; ইহার অদ্ভ্যুদয়-কাল--১৪৭০-১৫২০ 
শকাব্দ, সুতরাং ইনি শ্রীজীবগোস্বামীর সম-সাময়িক। 


শ্রীমহা প্রভুর মতে এ প্রকার তত্ববাদ বা পাঞ্চরাত্রিক-মত 
স্বীকৃত হয় নাই। তিনি ভাগবত-মার্গই উপদেশ দিয়াছেন। 
১৪৩৩ শকাব্দীয় যে-কালে চতুদ্দিশভুবনবন্দ্য গোলোকপতি 
শ্রীগৌরন্ুন্দর ম্যাঙ্গেলার জিলায় উড়ুপী-গ্রামে মূল মধ্বমঠে 
গমন করেন, তগকালে তথাকার ্রীমধ্বাচার্য্য রঘুবর্ষ্যতীর্থ 
মঠাধিপ ছিলেন। সেই প্রসঙ্গ শ্ীচৈতন্যগরিতামৃত মধ্য ৯ম 
পরিচ্ছেদ-পাঠে আমরা এরূপ জানিতে পারি, 


ত্ববাঁদী-আচার্ধ্য--সব শাস্ত্েতে প্রবীণ । 
তীরে প্রশ্ন কৈল প্রভূ হঞা! যেন দীন | 
“সাধয-সাধন আমি না জানি ভালমতে। 
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥” 
আচার্য কহে।--“বর্ণাশ্রম-ধর্ম কষে সমর্পণ | 
এই হয় কৃষ্ণজতক্তের শ্রেষ্ঠ “সাধন” ॥ 

পঞ্চবিধ মুক্তি” পাঞা বৈকুষ্ঠে গমন । 
পাধ্য-শেষ্ঠ” হয়,_-এই শান্ত্-নিরূপণ | 
প্রভূ কছে,-“শান্ত্ে কহে শ্রবণ'-“কীর্তনঃ। 
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা্ফলের 'পরম-সাধন' ॥ 
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শ্রবণ-কীর্ভন হইতে কষে হয় €প্রেমা” | 

সেই পঞ্চম পুরুযার্থ-_পুরুষার্থের সীম। ॥ 
কর্মনিন্দা, কর্দত্যাগ, সর্বশান্ত্রে কহে। 
কর্শ হৈতে প্রেমতক্তি কষে কভু নহে ॥ 
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে তক্তগণ। 

ফন্তু করি” “মুক্তি” দেখে নরকের সম ॥ 
মুক্তি, কর্ম,_ছুই বস্ত ত্যজে” তক্তগণ। 
সেই ছুই স্থাপ” তুমি “সাধ্য” “সাধন” ॥৮ 
প্রভু কহে,__“কন্মী, জ্ঞানী, ছুই তক্তিহীন। 
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই ছুই চিন্ক ॥% 


শ্রীচরিতাম়ত অন্ত্য ৫ম পরিচ্ছেদে-_ 


আর এক "স্বভাব গৌরের শুন, তক্তগণ ! 

গৃঢ় অশ্থর্যা-্বতাব করে প্রকটন ॥ 
সন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব নাশ । 
নীচ-শৃত্র-্বারা করেন ধর্শের প্রকাশ ॥ 

“তক্তি”, “প্রেম”, তিত্ব' কহে রায়ে করি? বক্তা | 
আপনি প্রহ্যন্মিশ্র-সহ হয় শ্রোতা? ॥ 
হরিদাস-দ্বারা নামশমাহা ত্য-প্রকাশ। 
সনাতন-দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিল[স ॥ 

শ্রীবরূপন্ারা ব্রজের রস-প্রেম-লীল। | 

কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্তের খেল! ? 


কেবল যে সাম্প্রদায়িক আচাষ্যগণ সময়-সময় বর্ণাশ্রমধর্ম 


প্রভৃতি কন্মকাণ্তীয় সাধনগুলিকে ভ্রম-ক্রমে শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি 
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সাধন-ভক্ত্ির সহিত তুলন! করেন, তাহা নহে; অবৈষ্ণব 
ভাগবত-বিরুদ্ধ-স্প্রদায়গণও আপনাদের নিজ-নিজ কুমত ও 
সংসারবন্ধনযোগ্য কৌশলগুলিকেই ৈষ্ঞবতার সাধন" জ্ঞান 
করেন। তাহারা নিজ-নিজ-বিচারমতে “বৈষ্বা'-সংজ্ঞা গ্রহণ 
করিলেও নিরুপাঁধিক বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে সোপাধিক জানেন। 
শ্রীজীবগোম্বামি-প্রভৃপাদ এই শ্রেণীর কতকগুলি বৈষ্ঞব-সংজ্ঞা 
ভক্তিসন্দর্ভে উদ্ধার করিয়াছেন, 
সান 
ধন্মার্থং জীবিতং যেষ।ং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্‌। 
পচনং বিপ্রমুখার্ণং জ্ঞেয়ান্তে বৈষ্ণবা নরাঃ ॥ 
বিষুপুরাণে” 
ন চলতি নিজবর্ণধন্নতো যঃ সমমতিরা ত্বসুহৃৎ বিপক্ষপক্ষে | 
ন হরতি ন চ হৃস্তি কিঞ্থিিটচৈঃ স্থিতমনসং তমবেহি বিষ্ুতক্ম. ॥ 
পাসে 
জীবিতং যল্ত ধন্মার্থে ধর্ম হষ্যর্থ এব চ। 
অহোরাত্রাণি পুণার্থং তং মন্টে বৈষ্ঞবং জনম. ॥ 
বুহন্নারদীয়ে._- 
শিবে চ পরমেশানে বিষ চ পরমাত্মনি। 
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্তৃষ্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ 
স্কীন্দে__-কম্মিগণের মতে বাহাদিগের জীবন ধর্মের জদ্া, 
মৈথুন সন্তানোতপত্তির দ্য এবং পাককাধ্য বিপ্রমুখ্যের জন্য, 
তাহারাই বৈষ্ণব । ি 


১৩৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


বিষ্ুপুরাণে-_বিষ্র আজ্ঞা মনে করিয়া যাহা কৃত হয়, 
তৎকার্য্যকারক বৈষ্ণব। যিনি নিজের বণ ও আশ্রমগত ধর্ম 
হইতে বিচলিত হন না, যিনি নিজের বন্ধু ও শত্র-_সকলের 
পক্ষেই সমবৃদ্ধিবিশিষ্ট, যিনি কিছুই হরণ অথব। বিনাশ করেন 
না, সেই অতি স্থিরবুদ্ধিজনই বিষণুভত্ত। 

কন্মার্পণে বেষ্ণবত্ব ; যথা পান্পেব্যাহার জীবন ধর্মের জম্ম 
এবং ধন ভগবানের জন্যা ও অহোরাত্র পুণ্যের জন্য ব্যয়িত, হয়, 
তাহাকে “বৈষ্ণব বলিয়া জানি। 

শৈবগোষ্ঠি-মধ্যে উত্তম ভাগবতের লক্ষণ ; যথা বৃহন্নারদীয়ে-_ 
পরমেশান শিব ও পরমাত্মা বিষু,_এই ছুই দেবকে সমবুদ্ধি 
করিতে যাহারা প্রবৃত্ত, তাহারা মহাভাগবত। 

এই শ্রেণীর নানাপ্রকার বাক্য বিদ্ধতক্ততেদ ও "শুদ্ধভক্তি- 
বিজ্ঞানহীনজনের উপযোগি-শান্ে কথিত আছে। বাস্তবিক 
নিষ্ষিপ্চন অহৈতুকী ভগবন্তক্তি ব্যতীত অগ্য সমস্ত গুণজাত জগতের 
অন্তর্গত অশুন্ধনক্তি বা সকাম কম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। তৎ- 
সমস্ত পরিণামশীল, ক্ষণস্থায়ী ও হেয়তাপুর্ণ ৷ যথেচ্ছাচারী, কর্মী 
ও জ্ানী,--এই ত্রিবিধ শ্রেণীর মধ্যে তাহাদের রুচির অনুকূলে 
শ্রেষ্ঠতা আরোপ-পূর্ব্বক যে-সকল বৈষ্ণবতার বা৷ ভক্তির কল্পনা 
হয়, তাহা অবৈজ্ঞানিক ও অদুরদরশশি-বিচারপূর্ণ এবং শুদ্ধতক্তি 
হইতে বছুদুরে অবস্থিত অজ্ঞানের ফলমাত্র। 

শ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ের ধন, অলৌকিক অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য- 
পর্ববত, শ্রীবিষুপাদ প্রভূবর শ্রীশ্রীমদ্‌ রঘুনাথদাস গোস্বামীর 


হরিজনকাণড ১৩৫ 


পরিচয়ের উল্লেখে ভুবনপাবন ভগবান্‌ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, 
শ্রীচরিতামৃত অন্ত্যলীল! ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে সেই কথাগুলি 
হৃদয়পটে স্বভাবতঃই উদ্দিত হয়) 


ইহার বাপ-জ্যেঠ। বিষয়বিষ্ঠাগর্ডের কীড়া। 
্থখ করি” মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥ 
যগ্পি ব্রহ্ধণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায় । 
শুদ্ধবৈষ্ণব” নহে, “বৈষ্ণবের প্রায়? ॥ 
তথাপি বিষয়ের ম্বভাব হয় মহা-অন্ধ। 
সেই কর্ম করায়,--যাঁঁতে হয় ভববন্ধ ॥ 
অনেকে বৈষ্ণব নির্দেশ করিতে গিয়া! বৈষ্ঞবপ্রায়'কে “বৈষ্ণব? 
বলিয়া নিরূপণ-পূর্ববক ভ্রমে পতিত হন। বিষয়ী কন্মাঁ কখনও 
শুদ্ধবৈষ্ব-বিভাগের অন্তর্গত নহেন। বিচক্ষণ ভক্তিশাহদ্শী 
মহাত্মগণ তাহাদের বৈষয়িক-চেষ্টা সন্দর্শন-পূর্ববক তাহাদিগকে 
'বৈঞ্ঞবপ্রায় অভিধানে সংজ্ঞিত করেন; কখনও ভ্রমক্রমেও 
বৈষ্ব-মর্যাদা দেন না। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আমরা বৈষ্ণবের আচরণ 
ও ব্যবহারাদির বিষয় আলোচনা করিব বলিয়া এখানে অধিক 
বলিতেছি না। 
ভাঁগবত-বৈষুবের বিভাগ আলোচনা করিতে করিতে আমরা 
এক্ষণে বৈষ্ণবতার তারতম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। 
যথেচ্ছাচার, কন্ম ও জ্ঞান-দ্বারা আবৃত প্রাকৃত ভাব ত্যাগপূর্ববক 
কৃষ্ণরুচির অনুকূলে অনুশীলনকেই শুদ্ধ৷ ভক্তি বলে। তাহাই 
বাহার হৃদয়ের স্বভাব, তিনিই শুদ্ধভক্ত। সেই ভাগবতগণের 


১৩৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


মহত্ব-বিচার পূর্বেই শ্রীমন্তাগবত হইতে উল্লিখিত হইয়াছে । 
শ্রীমহা প্রভুর অভিন্নহৃদয় প্রিয়বর সেবক শরীপ্্ীবিষুণপাদ শ্রীমন্রপ- 
গোশ্বামি-প্রভৃপাদ “উপদেশামৃত' নামক স্বীয় প্রবন্ধে যাহা 
লিখিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তই শুদ্ধবৈষুবের একমাত্র পালনীয়। 

কৃষ্ণেতি যশ্ত গিরি তং মনসান্দিয়েত 

দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজস্তমীশম,। 

শুশ্রাষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্মন্- 

নিন্দা দিশৃন্তহৃদমীপ্সিতসঙ্গলন্ধ্া ॥ 
শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভূ ভক্তিসন্দর্ভে আগম-প্রমাণানুসারে বলেন, 

দিব্যং জ্ঞানং যতো দগ্যাৎ কুর্যাৎ পাঁপন্ত সংক্ষয়ম। 
তম্মাৎ দীক্ষেতি স1 প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্বকোবিদৈ: ॥ 
যে অনুষ্ঠান হইতে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় এবং 
পাপের সম্যক্‌ ক্ষয় হয়, তন্বকোবিদ পঞ্চিতগণ-কর্তৃক সেকারণে 
তাহাই "দীক্ষা" বলিয়া প্ররুষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে । 
যে গুরু মন্্প্রদান-পুর্বক প্রাকৃত জ্ঞানের পরিবর্ধে চিম্বায় 

অনুভূতি প্রদান করিয়া জড়ীয় পাপরূপ অবৈধচেষ্টা-সমূহ নিরাঁস 
করিতে সমর্থ তিনিই দীক্ষাদাতা এবং তদাশ্রিত ব্যক্তিই 
দীক্ষিত। ভক্তাধিরাজ নামাচার্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসপ্রভু যে 
ভাগবতী দীক্ষার প্রসঙ্গ মায়াদেবীকে উপদেশ করেন, শ্রীচৈতন্থা- 
চরিতাম্বত অস্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাহার এরূপ উল্লেখ আছে,_ 

“সংখ্যানাম-কীর্ভন'-_-এই মহ1যজ্ঞ মন্তে । 

ইহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে ॥ 


হরিজনকা গু ১৩৭ 


যাবৎ সমাপ্তি নহেঃ না করি অন্ত কাম। 
কীর্তন-সমাপ্তি হৈলে দীক্ষার বিশ্রাম ॥ 
নাম্যজ্ছের যাজ্জিক-ব্রাঙ্গণহ ন! হইলে কৃঞ্চনাম উদ্দিত হন 
না। শৌক্র বা সাবিব্রজন্ম ব্যতিরেকেও ঠাকুর হরিদাসপ্রভু 
দৈক্ষ-ব্রাঙ্গণতা লাভ করিয়াছেন” 
কোটিনাম্গ্রহণ-যজ্ঞ করি এক মাসে। 
এই দীক্ষা করিরাছি, হেল আসি” শেষে | 
যে লব্দদীক্ষের মুখে কুষ্ণনাম শুনিতে পাওয়া যায়, সেই 
কনিষ্ঠ ভাগবতকে মধ্যম ভাগবত মনে-মনে আদর ; কুষ্ণনাম- 
কীর্ভনের সহিত যিনি প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকার ত্যাগপূর্র্বক অপ্রাকৃত 
তত্ববুদ্ধিতে ভগবন্তজন করেন, সেই মধ্যম ভাগবতকে প্রণতিদ্বার! 
আদর অর্থাৎ তাহার আনুগত্য ; আর ভগবন্তজন করিতে 
করিতে সন্বদা অপ্রারুত অনুভূতিক্রমে যিনি প্রাকৃত হরিবিমুখ 
ভাব একেবারেই বুঝিতে ন! পারিয়া হরিবিদ্বেধীরও গর্থণ করেন 
না, সেই মহীভাগবতকে নিজ-বাঞ্ছিত সঙ্গাদর্শ জানিয়া শুআধা- 
দ্বারা সমাদর করিবেন। 
যিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া ধম্য হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবের 
জডাহঙ্কার নাই। শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভূর উদ্ধৃত পাম্মবচন এই-_ 
অহঙ্কতিম'কারঃ শ্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ। 
তক্মাত্ব, নমস! ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্রাং প্রতিষিধাতে। 
তগবৎপরতস্ত্রোইসৌ তদায়ত্বাত্মজীবনঃ। 
তন্মাৎ শ্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ধমশেষতঃ ॥ 


১৩৮ ্রান্মণ ও বৈষুঝ 


ঈশ্বরন্ত তু সামর্থ্যাৎ নালভ্যং তন্ত বিদ্ভাতে। 
তশ্সিন্‌ স্তস্ততরঃ শেতে তত ক্মৈব সমাচরেৎ ॥ 

ভগবন্নাম- সাক্ষাৎ ভগবান্। সেই ভগবাঁনে আনুগত্য- 
জ্ঞাপিকা ভক্তিবৃদ্ডিতে “নমঃ'শব্ঘযোগেই ভগবন্মন্থ । “ম'কার 
শব্দে প্রাকৃত অহঙ্কার এবং উহার নিষেধের জন্য 'ন'কার। 
তগবদানুগত্যে জড়াহঙ্কার-ত্যাগের উদ্দেশপর নম£-শব্দের 
প্রয়োগ | যাহার দেহরূপ ক্ষেত্র আছে, সেই ক্ষেত্রাধিপই জীব- 
শব্দ-বাচ্য। নমঃ্শব্দের প্রয়োগণদ্বারা সেই জীবের জড়া- 
ভিনিবেশরূপ ব্বতন্বতা নিবারিত হইতেছে । 

ভগবদ্ভক্ত বৈষব প্রীভগবানের অধীন অর্থাৎ তাহার জীবন 
_-ভগবানের সম্পূর্ণ আয়ন্ত | সেজন্য বৈষ্ন নিজ-শক্তির প্রয়োগ 
ও বিধি._সমস্তই অশেষভাবে পরিত্যাগ করিবেন । 

ভগবানের আনন্তশক্তি-প্রভাবে ভগবস্তুক্তের অলভ্য কিছুই 
নাউ । শস্ত, সেই ভগবানে সর্দনতো ভাবে নির্ভর করিয়! ভগবৎ- 
সেবাই সন্যগ পে আচরণ করিবেন । ৃ 

শান্দে পিদ্ধনন্্-পরমার্থিজনের নিকটই দীক্ষাগ্রহণ-বিধি 
উপদিষ্ট । যিনি জাভি-মাহাআ্য ও গর্থলোভ প্রভৃতি হহঙ্কারে 
আবদ্ধ, সেই অআসিদ্ধজনের নিকট অপ্রাকত জ্ঞান-লাভের 
সম্ভাবনা নাই । সেইজন্য ব্যবহারিক প্রারুতাহঙ্কারী গুরু- 
ক্রবকে বঙ্ন-পুর্ববক প্রকুতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-গুরুর নিকটই 
মঙ্রলাকাতিক্ষ-জনগণ দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। প্রাকৃত অহঙ্কার 
প্রবল থাকিলে জড়মন্ততাক্রমে অপ্রাকৃত বৈষ্বজনের প্রতি 


হরিজনকাণ্ড ১৩৯ 


বিদ্বেষ স্বাভাবিক। বৈষণববিদ্বেষী গুরুব্রবকে অবৈষ্ণব জানিয়া 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য। উহা নম! করিলে প্রত্যবায় হয় এবং 
ভক্তি-পথ লঙ্ঘিত হইয়া থাকে । শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ভগবদ্‌- 
ভক্তের ভক্তিপালন-সন্বন্ধে এইরূপই আদেশ করিয়াছেন*_ 

“বৈষ্ণববিদ্েধী চেৎ পরিত্যাজ্য এব-*গুরোরপ্াযবলিপগুন্তে”তি 
ক্মরণাং। তত্ত বৈষ্বতাবরাহিত্যেনাবৈষণবতয়া "অবৈষবোপদিষ্টেন” 
ইতিবচনবিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণত্য শ্রীগুরোরবিছ্ভমানতায়াস্ত তণ্তৈব 
মহাভাগবতল্তৈকন্ত নিত্যসেবনং পরমং শ্রেরঃ 1৮ 

গুরুক্রব বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে “গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত” & শ্লোক 
রণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সেই গুরুক্রবের 
বৈষ্বতার অভাব; সুতরাং অবৈষ্ঞবতা-দার! উহার গুরুত্ব থাকিতে 
পারে না, জানিবে। নিত্যমঙ্গলেচ্ছু ভক্ত তাদৃশ গুরুক্রবকে 
“তবৈষ্ঞবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ” $ বচনের বিষয় জানিয়া তাহাকে 
বিদায় দ্রিবেন। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শ্রীগুরুদেবের অবর্ধমানতায় 
তাদৃশ কোন এক মহাভাগবতের নিতা সেবন করাই পরম শ্রেয়ঃ। 


৮ এ শপ ০ ষা- *- 55৭45 ০ শাশিপঁি শি ও শাপিপপীশাপশি পপি শপ শািপপপপ্পস্পা্ীপাাশীসপীপাত টি তত তাপ পরস্পর 





« গুরে।রপাবলিপ্রশ্থ কাধাকায'মজানতঃ | 
খপথপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ (মম? ভাং উচ্যোগপব্ব ১৭৯২৫ ) 
অর্থাৎ চ্ডোগাবিমহলিপ্ু, কত্রব্যাকভবাবিবেক'রহিত মুঢ় এবং প্রদ্থভক্তি ব্যতীত 
ইতর-পন্থান্ুগামী বাক্তি নামে-মাত গুরু হইলেও তাহাকে পরিতাগ করাই বিধি | 
&$ অবৈষণবো পরদিষ্টেন মগ্থেণ নিরয়ং ব্রজেৎ | 
পুনশ্চ বিধিন! সম্যগ, গ্রাহয়েছৈষাবাদ.গুরোঃ॥ (হ£ ভঃ বিঃ 81১৪৪ ) 
অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষণবের উপদি্ মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়। 
অতএব যথাশান্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে | 


১৪৩ ব্রাহ্মণ ও বৈষুব 


বৈষ্ণব-নিন্দক কখনই হরিপরায়ণ হইতে পারে না। কৃষ্ণের 
অভভ্ত জন দুরাচার-প্রভাবে বিষুজ্রন হইতে পারে নাঁ। বৈষ্ণব 
সর্ববদা নিজশ-যৃথে থাকিয়। নিজ-প্রভু ভগবান্‌ এবং তত্তক্তের কথার 
কীর্ন-শ্রবণে দিন যাপন করিবেন, নতুবা কুসঙ্গকলে তাহার 
নিজ-স্বরূপে অপ্রাকুত হরিজনবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া ভোগ্য প্রারুত 
ধনী, পণ্ডিত, ব্রাহ্গণাদি জড়াহঙ্কার প্রবল হইবে । 
শ্রীসনাতন-শিক্ষায় স্বয়ং শ্রীমন্হাপ্রভূ বৈষুবের বৈষ্ঃবঙ্ক 
লোপ পাইবার বিষয়ে দুইটা মূল কথা বলিয়াছেন; তন্মধো কোন 
একটী নিষেধ পরিত্যাগ করিলে সাধক-জীব আর হরিঙ্জন 
থাকিতে পারেন নাঁ। কর্মমকাণ্ডীয় সদাচার লুপ্ত হইলে প্রারুত 
অভিমানসমূহ জীবকে পরিত্যাগ করে। যেরূপ ত্রাক্ষণাচার ও 
বৃত্তিরাহিত্যে বিপ্রের শুদ্রতা বা অস্ত্যজতা-লাভ ঘটে, তত্রপ 
হরিজনের কুষ্ণভক্তির ব্যাঘাত হইলে ও জড়াভিনিবেশক্রামে 
যোষিৎসঙ্গ-প্রভাবে বৈষ্ণবতা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে বর্ণাশ্রম- 
ধন্মে অবস্থানকেই প্রধান মনে হম । 
প্রীচরিতামৃত মধ্য ২২শ অধ্যায়ে 
অসংসঙ্গভাগ,-এই বৈষ্ব-আচার। 
এক অসাধু১-কষ্ণজাতক্ত আর ॥ 
ক ৪ 
এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্শম। 
অকিঞ্চন হা লয় কৃষ্ৈক-শরণ ॥ 


গা রা র্‌ 


হরিজনকা ও ১৪১ 
বিধি-ধর্ম ছাড়ি” ভজে কৃষ্ণের চরণ। 
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ 
অজ্ঞানে হয় বদি পাপ উপস্থিত। 
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, ন। করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥ 
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি--ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। 
অহিংস।-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ5ক্ত-সঙ্গ ॥ 
বৈষ্বাভিমানের ব্যাঘাতকারী- আদ স্ত্রীসঙ্গ ৷ ভ্রীসঙ্গ 
দ্বিবিধ ;-€১) বেধধন্মপর স্ত্রীসঙ্গ-_যাহাতে বর্ণাশ্রম-ধন্ম 
প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচরিতাম্বত আদি ১ম পরিচ্ছেদে-- 
কষ্চতক্তির বাধক যত স্ততাস্তত কন্ম। 
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমে! ধর্ম ॥ 
শীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন, 


পুণ্য সে স্থুখের ধাম, তাহার না লইও নাম, 
পাপ-পুণ্য, ছুই পরিহর। 


হরিজনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পাল্য স্ত্রীর প্রতি অত্যাসক্জি 
_সঙ্গ-ধর্মের জ্ঞাপক। কৃষ্ণসংসার বৃদ্ধির জন্য যে গৃহধশ্টে 
অবস্থান, তাহা৷ যোষিৎসঙ্গ-শব্দবাচ্য নহে । (২) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ 
অধর্মপর এবং বর্ণীশ্রমধশ্মের বিশৃঙ্খলতা-সাধন-হেতু অকর্ণ, 
কুকম্ম ও বিকন্মের ফলে নরকাদি লাভ। প্রাকৃত সংসারের পাপ- 
পরায়ণ ব্যক্তি 'বৈষ্ণব' নামের একেবারেই অযোগ্য । আবার; 
কেবল বর্ণীশ্রমবিধি-পালনপর পুণ্যাত্বাও হরিজন-সেবায় উদাসীন 
হইলে হরিজন হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য । 


৪২ ব্রাহ্মণ ও বৈষুব 


প্রকৃতিজনের মধ্যে ধাহাঁরা অবর, তাহাদিগকে “হরিজন' 
নামে অভিহিত করিলে অভিধানকারীর হরিজনত্ব প্রাপ্ত হইবার 
সৌভাগ্য-লাভে অযোগ্যত৷ প্রকাশ পায়। 

বর্ণা শ্রম-ধর্মরূপ শাস্ত্রীয় কশ্মকাণ্ড প্রবল থাকিলে অকিঞ্চনতা! 
হয় না_অহংমম'-ভাবরূপ নামাপরাধেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। 
কঞ্ণেকশরণ ব্যক্তিতেও যদি বর্ণাশ্রমধন্ম-পালনপরতার অহঙ্কার 
আসিয়া প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার ছূর্ভাগামারর বলিতে 
হইবে; স্ত্রীসঙ্গ-প্রভাবেই সমগ্র মায়াজগণ্ডদিন দিন হরিবিমুখতায় 
উন্নতি লাভ করিতেছে, বৈষ্ঞবন্থ বুঝিতে পারিতেছে না। 

আবার বৈধ ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়! সাংসারিক 
মায়াজগত্ড হইতে পরিত্রাণ পাইলেও জীবের নিস্তার নাই। 
ধেন্ম, অর্থ “কাম'-নামক ত্রিবর্গ স্্রীসঙ্গরূপ ভোগপর মবৈষ্ণব- 
আচারে আবদ্ধ! “মোক্ষ' নামক বর্গটা স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন ন! 
হইলেও আপেক্ষিক ধর্থযুক্ত হওয়ায় উহা মায়িক ভাবমাত্রের 
অভাবময়। সেজন্য অবৈঞ্ণবের ভ্রম-নিরাস-জন্য 'বৈষ্ঃবাঁচারের 
নুপ্রধান সুচী নিরন্তর অনুকূল ক্রদ্গান্রশীলন নির্দিষ্ট আছে। 
মোক্ষাভিলাধী জনও কৃষ্ণাভক্ত। মোক্ষাভিলাবী অহংগ্রহোপাসক 
ত্যক্তবর্ণাশ্রম পরমহংসক্রবমাত্রেই পবঞ্চব' হইতে পারেন ন|। 
অপ্রাক্কত-ন্বরূপ-বুদ্ধিতে হরিজন-সেবা-পরায়ণ হইলে হরিজনব্ব- 
লাভ ঘটে। জড়বিশেবজ্ঞানে তদুপায় নিদ্ধারণ করিতে গিয়। 
কর্মমার্গের বিস্তার, আবার জড়নির্বিবশেষজ্ঞানে তদুপায় নিদ্দারণ 
করিতে গিয়া জ্ঞানমার্গের প্রাবল্য এবং সদস বিচার-রাহিত্যে 


হরিজনকাগ্ড ১৪৩ 


আশু বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তি-_এই তিন প্রকারেই হরিজনের নিত্য- 
চিন্ময়ী বৃত্তি ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। “কুষ্ণাভক্ত' বলিলে 
এই তিন দল এবং মোক্ষাকাঙজ্িক্ষি-দলের অন্যতম কৃষ্ণবিরোধী 
জরাপন্ধ, কংস, শিশুপাঁলাদিকেও জানিতে হইবে । 

ব্রৈণর্গিক কন্ধর দৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গের আলোকের প্রচণ্ডতা 
গাছে বটে : কিন্তু ভক্তির পরম-ক্সিগ্ধ চন্ম্রিকার বাাথাত বলিয়া 
এগুলি লব্ধপরম-মঙ্গল, পরমৈকান্তিক লব্মজ্ভান ভক্তের পক্ষে 
আদরণীয় নহে । তাদৃশ ভক্তিবিরোধী দল-সমূহ অভভ্তু, কপট 
মিছা-ভক্তের নিষিদ্ধ পাপাচার গুলি সন্দর্শন-পুর্ববক তাহাদিগকে 
নিজ-নিজ উবধাদি দিবার জন্য বাহী হন বটে, কিন্তু প্রকৃত 
ভগবন্ক্তে বা হরিজনে তাদৃশ ব্যাধি স্থান পায় নাঁ। নিক্ষপট 
সাধক-হরিজন উত্ত প্রাকৃত ত্রিবিধ দলের কোন একপ্রকার 
অযোগ্যতা লাভ করিলে ভগবান্‌ কুষ্ণই তাহাকে রক্ষা করেন। 
শ্রীমন্তাগবতে (১১।২০।২৭-৩* )- 


জাতশ্রন্ধে!। মত্কথাস্থব নির্ববিএই সব্ধকন্মস্ত | 

বেদ ছুঃখাত্বক।ন্‌ কামান্‌ পরিতা!গেংপ্যনীশ্বরঃ ॥ 
ততো! তজেত মাং গ্রীতং শ্রদ্ধালুদু টিনিশ্যয়ঃ| 
জুমমাণশ্চ তান্‌ কামান্‌ ছুঃখোদর্কাংশ্চ গহ্য়ন্‌ ॥ 
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন 'ভজতো মাইসকম্ুনে | 
কাম। হৃদযা। নশ্স্তি সর্কে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ 
ভিদ্যতে হাদয়গ্রস্থিস্ছিগ্বান্তে সর্বসংশয়াঃ | 

ক্ষীয়ন্তে চশ্ত কন্মাণি মি দৃষ্টেহখিলাত্মনি ॥ 


১৪৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


(ভ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন,-) আমার নাম-গুণ-লীলা-কথায় 
ধাহার শ্রদ্ধ। জন্মিয়াছে ; যাহার লৌকিক ও বৈদিক কর্মে এবং 
সেই সকল কম্মরফলে আসক্তি দূর হইয়াছে ; যিনি কামভোগ- 
সকলকে ছুঃখ-পরিণাম বলিয়। জানিয়াছেন, কিন্তু তাহা পরিত্যাগ 
করিতে সমর্থ হন নাই ; সেই শ্রদ্ধালু ভক্ত, ভক্তি-দ্বারাই সমস্ত 
অভাব দূর হইবে বলিয়! দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া, এ সকল ছুঃখ-পরিণাম 
বিষয় ভোগ এবং তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে প্রীতিভরে 
আমারই ভজনা করেন । এইরূপে মুক্ত ভক্তিযোগে যে মুনি 
অনুক্ষণ আমার ভজন-রত থাকেন, তাহার হৃদয়ে বর্তমান 
থাকিয়া আমি স্বয়ং তাহার সমস্ত কাম-মল ধ্বংস করি । আমাকে 
হৃদয়ে আনিলে আর দোষ থাকিতে পারে না ; শীঘ্রই হৃদয়-গ্রন্থি 
ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় ও কন্ম-বাঁসন। ক্ষয় হয়। 

ভোগপর বদ্ধজীব জড়বিলাসে প্রমত্ত ও কর্তৃত্বাভিমানী 
হইয়| বিবিধ কর্মজালে বদ্ধ হন। যখন তাহার এ সকল কন্মের 
উপাদেয়ত্ব-বিচার ক্ষীণ হইতে থাকে, তখনই তিনি মায়িক 
জগতের প্রভুত্ব কারবার কথা পতিত্যাগ-পূর্ববক ভগবতকথায় 
আস্থ। স্থাপন করেন। হরিকথায় তাহার আস্থা স্থাপিত হইলে 
আর কর্তৃত্বাভিমীন থাকে না এবং জগতের প্রভুত্বাকাঙক্গ খ্বব 
হইয়া পড়ে। তখন তিনি জানিতে পারেন যে, যাবতীয় জড়- 
ভোগবাসন। তাহার উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতকারিণী মাত্র । কিন্তু উহ 
জানিয়াও অভ্যাস-বশে দৃঢশ্রদ্ধ না হওয়ায় তিনি ভোগ-কুসংস্কার 
পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হন। 


হুরিজনকাগ্ড ১৪৫ 


এই দুর্দশায় অবস্থিত হইয়াও যদি হরিকথায় শ্রন্থা বৃদ্ধি 
করিবার দৃঢ়তা থাকে এবং প্রবল অন্থুরাগের সহিত ভগবানের 
সেবা করিবার জম্থা তাহার প্রবৃত্তি হয়, তাহ! হইলে “জড়জগতে 
কর্তৃত্বাভিমান ছুঃখ প্রসব করিবে'” এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান তাহাকে 
সংসারাসক্তি হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ষা করে। 

শরগুরুপাদাশ্রিত হইয়া মহাজনের অনুসরণে একমাত্র ভগবং" 
সেবাঁপর হইলে পরম সত্য ভগবদ্বস্তু হৃদয় অধিকার করে এবং 
কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর বাসনা সমস্তই বিনষ্ট হয়। সেইকালে 
বনহুকালাজ্ভিত কামজ কুমল-সমূহ রেচিত হয়। তাহার আর 
কোন প্রকার সন্দেহের কারণ থাকে না -ভক্তি-পথকে স্ুগ্ 
বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন। তশুকালে কর্তৃত্বাভিমানৈর 
অপ্রয়োজনীয়ত। তাহার উপলব্ধির বিষয় হয়। ভোগতাতপধ্যপর 
কর্তৃত্বাভিমান ক্ষীণ হইয়া তৎকালে নিত্য ক্রিয়মাণ সকল কাধ্যই 
ভগবছুদ্দেশে বিহিত, কৃষ্ণ-প্রয়োজনে তাহার অখিল চেফটা নিযুক্ত 
এবং কৃষ্ণই একমাত্র 'রক্ষাকর্তা” এইরূপ শরাণাগতির লক্ষণ 
তাহাতে লক্ষিত হয়। 

পরমহংস-প্রিয় ভাগবত (১০২৩৩) বলেন,_ 

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিৎ স্তস্তি মার্গৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহদাঃ | 

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরস্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপধুর্ধস্থ প্রতো ॥ 


রক্ষা! কহিলেন,-হে মাধব, অগ্াভিলাধী ও কম্মিগণের 
চরমপন্থী জ্ঞানিগণ পরিণামবিশিষট নিজ-নিজ উপায়-মার্গ হইতে 


৯ 


১৪৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


যেরূপ ভ্রষ্ট হন, তোমাতে প্রণয়াসক্ত হরিজনগণ ভক্তিমার্গ 
হইতে সেই প্রকার বিচ্যুত হন না। হে প্রভো। হরিজনগণ সর্বদা 
তোমা-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ০০০০০০৪০ গণ-দেবতার মন্তকে 
নির্ভয়ে বিচরণ করেন। 

ভগবন্তভ্তগণ বিপদের অধীনে ন। থাকিয়া! তদুপরি অপ্রারুত- 
অনুভবে হরিদাস্ত করিয়া থাকেন। আবার অগ্রাকুতানুড়াতির 
অভাব হইলে ভগবান্‌ তাহাদিগকে সদৃদ্ধি দিয়া হরিজনাভিমান 
প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, যথেচ্ছাচারী, কন্্প বা জ্ঞানী, 
--সকলেই জড়াজড়-কামনাবিশিষ্ট : সুতরাং তাহাদের কোন 
প্রকারে মঙ্গল হওয়! সম্ভবপর নহে । তাহারা এসকল নিজ- 
নিজ বিষয় ত্যাগ করিলে ভক্তিমান্‌ হরিজন হইতে পারেন । 

ভাগবত ৫ম স্বন্ধ ১৮শ অধ্যায় ১২শ শ্লোক 

যন্তাস্তি ভক্তিগবভাকিঞ্চনা সর্ষৈগুণৈস্তব্র সমাসতে সুরাঃ। 

হরাঁবশজ্তন্ত কুতো মহুদ গুণ মনোরথেশাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ 

পৃথক্‌ করিয়! ভক্তীতর-বুদ্ধি কর্ম-জ্ঞান-গ্রহ-্রাস্তজনের ন্যায় 
কৃত্রিম সদুণ শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই । ভক্তি থাকিলে 
সমস্ত সদ.-গুণই নিসর্গক্রমে উদ্দিত হয়। শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন, 
'ভগবানে নীহার নিক্ষিঞ্চন। ভক্তি আছে, তাহার নিজঙ্কে 
সকল সদগ্ুণ নিত্যবিদ্ভধমান এবং দেবগণ তীহাতেই সম্যগ- 
রূপে অবস্থিত। হরিজন ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি মহদ ণ-সমূহ 
থাকিতে পারে না ; যেহেতু হরি ব্যতীত পরিণামশীল মায়িক বস্ত 
ও বাহ বিষয়সমূহ অগ্যাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানীর চিত্তবৃত্তিকে 


হরিজনকাণ্ড ১৪৭ 


আকর্ষণ করে, সেকারণে সেই পরিণামশীল অচিরস্থায়ী বস্তুতে 
উহাদের অভিনিবেশ ক্ষণকালের জগ্য বলিয়া মহৎ সদ্‌গুণরাশি 
তাহাদের হৃদয়ে নিত্যকাল ব। অধিকক্ষণ স্থান পায় না। অন্য 
কোন গুণ লক্ষ্য করিয়। কোন বস্তুকে গুণবান্‌ স্থির হইল, আবার 
কালচক্রে উহা পরিবর্তিত হইয়া দ্রষ্ন্তরে, দর্শনান্তরে ব৷ 
কালাস্তরে স্থির থাকিল না! । প্রকৃতপক্ষে হরিজন--নিত্য, তাহার 
বৃত্বি-_নিত্য, বৈকুছ দ্রষ্ট -ৃশ্য-সমূহও-_নিত্য-অহেয়-অসীম- 
পরমোপাদেয়ত্ব প্রভৃতি চিন্ময় গুণে বিভূষিত। 

বিশুদ্ধ অকিঞ্চন বৈষ্ণব বাস্তবিকই ছুর্লভ। “তাদৃশ আদর্শ 
বৈষ্ুব-চরিত্র আমাদের লোভের বস্ত্-্ধীহারা এরূপ বলিতে 
পারেন, সেরূপ বাক্তিও সংসারে কম। সেইজম্য হরিকথার ও 
হরিজন-কথার শ্রবণ ও কীর্ঘনই পরম-শ্রেয়োলাভের একমাত্র 
কারণ। যদি আপামর যোগ্য ও অযোগ্য বাক্তিগণ ক্ষণকালের 
জম্যও সাঁধু-হরিজনগণকে প্ররুতপক্ষে চিনিতে পারেন যে, 
তাহারাই চতুর্দশভুবন ও তদতিরিক্ত রাজ্যে সর্ব্বোত্তম, সুতরাং 
মর্য্যাদাবিশিষ্ট, তাহ! হইলে তাহাদের কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারের 
তাদৃশী ভাগবতী চেষ্টাবলী নিশ্চিতই আমাদের আনন্দোৎসব 
বৃদ্ধি করিবে। তাদৃশ গুণবান্‌ ভক্ত পৃথিবীর জনসমগ্তির কত 
স্বল্লাংশ ! স্থৃতরাং প্রতিজীব-হৃদয়ে স্বল্পভাবেও সেই সর্বোচ্চ 
আদর্শ হরিজনত্ব বৃদ্ধি পাওয়া! আবশ্মুক | 

হরিভজন একেবারে ত্যাগ করা বিশুদ্ধ মায়াজনোচিত 
দৌরাত্ম্য । শ্রীচরিতামবত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদে,_ 


১৪৮ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্থৰ 


তার মধ্যে ্থাধঘর, 'জঙ্গম'--ছুই তেদ। 
জঙ্গমে তিষাক্-জল-স্থলচর বিভেদ ॥ 

তার মধ্যে মন্ুয্য-জাতি-_অতি অল্পতর ৷ 
তার মধ্যে শ্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥ 
বেদনিষ্ট-মধ্যে অর্দেক বেদ মুখে মানে । 
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে ॥ 
ধর্মাচারি-মধ্যে বহুত কর্্মনি্ঠ | 
কোটি-কর্মনিষ্ট-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥ 
কোটি-জ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন “যুক্ত | 
কোটি-মুক্ত-মধ্যে দুর্লভ? এক কৃষ্ণভক্ত ॥ 
কৃঞ্ণভক্ত--নিক্ষাম, অতএব “শান্ত; । 
ভূপ্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী) সকলি “অশান্ত? ॥ 


সত্য, ত্রেতা, ঘ্বাপর ও কলি,-এই যুগ-চতুষ্টয়ে ঘ্াদশটা মাত্র 
হরিজনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা হইলে কি হরিজনগণ 
বৈষ্ণবত। ত্যাগ-পুর্ববক বিষয়ী প্রাকৃতজনের দাস্তে জীবনোতসর্গ 
করিবেন,-ইহাই শান্ত্র-তাৎপর্য ? জীবমাত্রই স্বরূপে কুঞ্কদাস 
-হরিজন। মায়ার দামসমূহে যিনি যতট! বদ্ধ, তিনি নিজের 
কুষ্ণদাস্ত সেই পরিমাণে ভূলিয়৷ স্মান্তাধিকার প্রস্ততি প্রচার 
করেন। যিনি নিক্ষিঞ্ণন হরিজনকে ত্রিভুবনবন্দ্য হরি হইতে 
অভিন্ন দাস বলিয়া উপলব্ধি করিবেন, তাহার প্রার্ৃত মুঢ়তা 
অনেকটা বিদূরিত হইবে। 


হুরিজনকা্ড ১৪৯ 


ভগবান্‌ স্বেচ্ছাক্রমে নিজ-পার্যদগণকে বিমুখ জীরসমূহের 
চিকিৎসা-কার্য্যে অনেক সময় মায়িক জগতে প্রেরণ করেন। 
ইহাও তাহার পরীক্ষার অন্তর্গত। শ্রীভগবানের প্রতি কোন 
বিশেষ হরিজনের কিরূপ একান্তিকতা আছে, তাহা! সেই 
লীলারসময়বিগ্রহ মধ্যে-মধ্যে লীলা-প্রচার-সৃত্রে দেখিবার জন্থ 
এবং অন্য হরিজনকে স্বধামের দিকে আনিবার উদ্দেশ্যে, 
ভক্তাবতাররূপে শ্বীয় পার্দ বা পার্ধদগণকে জগতে প্রেরণ 
করেন। ভাহার। সাধনসিদ্ধব-জীব-পর্য্যায়ে গণিত হইলে প্রকৃত 
তথ্যের হানি হয়। ভগবদবতারের সঙ্গে বা পরে, কালে-কালে। 
যে-সকল তক্তাবতার হরিজন প্রপঞ্চে উদ্দিত হন, তাহার! 
সাধনসিদ্ধ ভক্তের অন্তর্গত নহেন। দ্বাদশজন সিদ্ধভক্তের 
অনুগত হরিজনগণ সাধনসিদ্ধ ভক্তের পর্যযায়ে গণিত । 

শ্ীসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত-পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, 
কালে-কালে দ্বাদশটা সিদ্ধ পার্ষদ জগজ্ভীবের মঙ্গলের জন্য 
বৈকু্ট হইতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার 'শ্ীগৌর- 
গণোদ্দেশ-দীপিকা” প্রভৃতি গৌঁড়ীয়-বৈষুণবগণের প্রামাণিক গ্রন্থে 
গোলোক ও বৈকুণ্টস্থিত ভগবানের ও ততক্তগণের গৌরলীলায় 
অবতারের পরিচয়াদি জানিতে পারি। হরিভজন-সিদ্ধিক্রমে 
জীব সর্বাত্ব-দঘ্বারা বিশুদ্ধ নিশ্মল কৃষ্ণদাস্ত উপলব্ধি করিলে 
স্বীয় নিত্যস্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হন এরং শ্ীভগবান্‌ তাহার 
নিকট সর্বক্ষণ উদ্দিত থাকেন। হিজন-বিরো ধিষ তাহা বুরিতে 
সমর্থ হান না। 


১৫০ ব্রাজণ ও বৈষ্ণব 


বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা প্রভৃতি--প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট জনের 
একেবারেই বোধাতিরিক্ত । এই চতুযুগ ধরিয়া অনন্ত, অসংখ্য 
হরিজন সত্য সত্য ভগবন্তজন করিয়া আদর্শ জীবন রাখিয়! 
গিয়াছেন। তাহার! স্মান্তাদির কুষ্টাযুক্ত প্রতিষেধাদিতে নিরুৎসাহ 
ও বিফলমনোরথ হন নাই এবং নিজের হরিজনব্বও ত্যাগ 
করেন নাই। যাহার! ছূর্ভাগা। বুদ্ধিহীন, তাহারাই পাপ-পুণ্যে 
নিবদ্ধ হইয়া হরিজনের সহিত মহাবিরোধ করিয়া থাকে। 

মগ্ডুষায় সংগৃহীত প্রপন্নামৃতে ৭৪ অধ্যায়ে 


ক।বার-ভূত-মহদাহবঘ-ভক্তিসারাঃ শ্রীমচ্ছঠারিকুলশেখরবিষ্ণুচিত্বাঃ। 
ভক্গাজ্বি রেগুমুনিবাহচতুকষবীন্দ্রাঃ তে দিব্যস্থরয় ইতি প্রথিতা দশোর্ব্যাং | 
গোদ। বতী্্রমিশ্রাত্যাং দ্বাদশৈতান্‌ বিছুর্ধাঃ | 
বিস্যজ্য গোদাং মধুরকবিনা সহ সত্তম | 
কেচিন্বাদশসংখ্যাতান্‌ বদন্তি বিবুধোভমাঃ ॥ 

এই পার্ধদ ভক্তগণের ইতিবৃত্ত সংস্কত ভাষায় লিখিত 
“দিব্যসূরিচরিতম্* ও 'প্রপন্নামৃত'-্রন্থদ্বয়ে, তামিল ও সংস্কত- 
ভাষাদ্য়-মিশ্র মণিপ্রবাল ভাষায় লিখিত 'গুরুপরম্পরাই প্রভাব" 
প্রবন্ধসার ও উপদেশরত্রমালাই” গ্রন্থত্রয়ে এবং দ্রাবিড়-ভাষায় 
লিখিত “পড়নড়ইবিলকুম্* নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে । 

১। কাবারমুনি বা সরোযোগী (পয়গই আল বর্), ২। 
ভূতযোগী ( পুদত্ত আল.বর্‌)--শঙখাবতার, ৩। ভ্রান্তযোগী বা 
মহদ ( পে-আাল বর্‌), ৪1 ভক্তিসার ( তিরুমড়িসাইপ্লিরাণ 
আল্বর ) ৫। শঠারি, শঠকোপ, পরাহ্কুশ, বকুলাভরণ 
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(নন্মাআল বর), ৬। কুলশেখর ( কুলশেখর আল বর্‌ )-- 
কৌস্তুভাবতার, ৭। বিষুরচিত্ত (পেরি-ই-আল বর্)_ গরুড়াবতার, 
৮। ভক্তাঙ্ঘিরেণু ( তোগ্ারডিপ্লড়ি আল বর্‌), ৯। মুনিবাহ, 
যোগীবাহ, প্রাণনাথ (তিরুপ্লাণি আল বর্‌ )--শ্রীবংসাবতার, 
১০। চতুকবি, পরকাল্‌ (তিরুমঙ্গই আল বর্)-_কাম্মমুকাবতার, 
১১। গোদা (আগ্াল.)--নীলাঁ-লক্ষ্যবতার, ১২। রামানুজ 
(যংবারুমানার, উদইয়াবার, ইলাই-আল বর)-_লক্ষণাবতার, 
১৩। মধুর কবি (মধুর কবিগল. আল বর্‌ )। 

কেবল যে দাক্ষিণাত্যবাসিগণের বৈকুষ্টাগমনত্ব সিদ্ধ, তাহা! 
নহে। গৌডুদেশবাসী শুদ্ধভক্তগণের লীলা দেখিলে তীহাদেরও 
নিত্য হরিজনত্ব উপলব্ধি হইবে। “গৌরগণোনেশ”“রামানুজ-চরিত' 
ও “মধবচরিত” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কতিপয় নিদর্শন উদ্ধত হইল । 

ধাহারা ভজনে সিদ্ধি লাভ করেন, তাহারা নিজ-নিজ- 
স্বরূপের পরিচয় অবগত আছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে 
আজকাল অপক্‌ পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রবযবসাযিগণ যে-সকল কাল্পনিক 
জড়নাম-রূপাদিকে সাধ্য-পরিচয় ও সিদ্ধ-প্রণালী বলিয়া প্রচার- 
পূর্ববক তাদৃশ শিশ্যাবলীর মনোরঞ্রন এবং নিজের কুপাগ্ডিত্য ও 
ভজন-শাস্ত্রের অনভিজ্ঞত। প্রকাশ করেন, উহাদের কথা আমর 
বলিতেছি না। বাস্তবিক হরিভজন-দ্বারা ধাহার! নিজ-সিদ্ধ" 
পরিচয় জানেন" তাহাদের নিজানুভূতি অনেক সময়ে তদীয় 
শিষ্ত-পরম্পর৷ সাম্প্রদায়িক নিবন্ধসুত্রে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে 
ভিন্ন ভিন্ন কালে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 


১৫৪ ব্রাহ্মণ ও বেষ্ব 


আমর! এবিষয়ে অধিক কিছু বলিতে চাই না। তবে ইহাও 
পরমন্গত্যকথ। যে, বায়ু, ভীম বা হনুমানের অবতার শ্রীমধ্বাচার্ধ্য, 
সন্কর্ধণাবতার শ্রীরামান্ুজ প্রভৃতি এবং গোৌঁড়ীয়-বৈষ্বের মধ্যে 
গ্রভুবর শ্রীরূপ গোস্বামী, প্রভুবর শ্রীসাতন গোস্বামী, প্রভুবর 
স্রীরঘুলাথ দাস গোস্বামী, প্রভূ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ 
প্রভূ ও প্রভূ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, ঈশ্বরী শ্রী শ্বমতী জাহবা 
দেবী প্রভৃতি এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভু, শ্রীপাদ বলদেব 
বিষ্ভাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ সিদ্ধ বাবাজী প্রভুগণ, প্রভূবর শ্রীশ্রীমদ্‌- 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীপাদ পরমহংস শ্রিশ্রীবিষুণপাদ শ্রীশ্রীগৌর- 
কিশোর দাস প্রভুবর প্রমুখ ভুবনবন্দ্য হরিজনগণের কেহই 
স্মান্তগর্ভ-পতিত মণ্চ্য জীবাভিমানে ভজন করেন নাই। তাহার! 
নিজ-নিজ-ম্বরূপ-পরিচয়ে ভগবন্তক্তিতে অবস্থিত হইয়। তাহাদের 
ইরিভজনের অপ্রাকৃতত প্রচার করিয়াছেন। 

ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রিক মত না বুঝিয়া অসিদ্ধ জড়ন্মাদির 
অহঙ্কার-নিপুণ, অর্থলাভাশায় আচার্ধ্যপদ-প্রয়াপী মন্ত্য জীবগণ 
কখনও হরিজন হইতে পারেন না । তাহারা সকলেই-_শবৈষ্ণব। 
সূত্রধর, কুস্তকার, কর্মকার, চন্মকার, দোকানদার, পাঠক, গায়ক, 
যদলবাদকাদি জনগণের সকল জড়-কার্য্যের গুরুর ম্যায়ই 
তাহাদের সাংসারিক কৌলিক গুরুত্ব । কিন্তু উহ! পারমাধিক 
বৈষ্র-বিশ্বাস হইতে ভিন্ন। হরিজনগণের পাদত্রাণাঁবলম্বক 
ক্মামাদেরও এ কথা । 

হরিজনগণ পাঁচ প্রকার রদভেদে শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য 
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ও মধুর রসাশ্রিত হইয়া! পঞ্চবিধভাবে অবস্থিত। আবার শাস্ত্রীয় 
শাসন ও গুরুশাসনের বলে বৈধভক্তির আশ্রয়ে এশর্্য গ্রধান 
মর্যাদা! বা বৈধমার্গ এবং স্ব-স্ব-রুচিপ্রভাবে ব্রজানুরাগিজনের 
সনুগ! ভর্তিকে নিজ-বৃত্তিজ্ঞানে আবাহন-পুর্ববক রাগমার্গ,-এই 
দুই প্রকার ভেদ আছে। 
আচরিতামৃত মধ্য ২৪শ পরিচ্ছেদে__ 
“বিধিভক্ত, 'রাগভক্ত',_দুইবিধ নাম ॥ 
দ্ুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার । 
পারিষ্দ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥ 
তি-অজাত-রতিভেদে সাধক ছুই ভেদ । 
বিধি-রাগমার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ ॥ 
বিধিভক্ক্যে নিত্যসিদ্ব-_পারিষদ "দাস'। 
'সখা”। “গুরু”, “কান্তাগণ'।_-চারিবিধ প্রকাশ ॥ 
সাধনসিদ্ধ__দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ। 
জাতরতি সাধক-ভক্ত-_চাঁরিবিধ জন ॥ 
অজাতরতি সাধক-ভন্ত-_এ চারি প্রকার । 
বিধিমার্গে ভক্তে ষোডশ ভেদ প্রচার ॥ 
রাগমার্গে এছে ভক্তে ষোড়শ বিভেদ । 
দুই মার্গে আত্মারামের বত্রিশ বিভেদ । 
শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ীয়-বৈষ্বদিগকে যে পরম নিম্মলা 
কষ্ণতক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এ ভক্তি 
চতুরদদশভুবনাস্তগগত (কোন বন্তর প্রতি প্রযোজ্য নহে। জড়- 


১৫৪ ত্রাঙ্মণ ও বৈষ্ব 


ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে বিরজা-নামী গুঁণত্রয়বিধৌতকারিণী নদীতেও 
ভক্তের সেব্যবস্ত কিছুই নাই। এইখানেই কর্্মমার্গের গতি- 
শেষ। বিরজা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক অবস্থিত । নিগুণ 
ব্রহ্ধলোকে ভক্তি করিবার কোন বস্থৃই নাই । এখানেই নির্বিবিশেষ 
জ্ঞানের শেষসীমা। ব্রহ্ষলোক অতিক্রম করিয়। ভ্রীবৈকুষ্ধামে 
শ্রীনারায়ণ বিরাজমান । এখানে বৈধ অর্চনমার্গা পাঞ্চরাত্রিক 
তক্তগণের সেব্যবস্ত্ থাকায় শান্ত, দান্য ও গৌরব-সখ্য,_-এই, 
সার্ধ রসদ্বয় অবস্থিত। তদুপরি গোলোক-বুন্দাবনে রস্পঞ্চকের 
স্ববিমল বিষয় শ্রীকষ্ণচন্দ্র_মাশ্রয়-ভক্তগণের নিত্য-ভজনীয় 
বন্ট; ত্তাহাতেই ভক্তি বিধেয়। ভজনীয় বস্তুর অভাবে চতুর্দশভুবন- 
সম্বন্ধি কোন জড়বস্থৃতে, বিরজ।-সম্বন্ধিনী গুণসাম্যাবস্থায়, ব্রহ্- 
বৈকুণ্ে পাঞ্চরাব্রিক-বৈষ্ণবের আরাধ্য বস্ক এবং গোঁলোকে 
ভাগবত-বৈষুবের আরাধ্য বস্থ বিরাজমান । সেই বস্থরই তজন 
করিতে হইবে ' 
শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহা প্রভুর বাক্য-_ 

ব্রহ্মা ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব । 

গুরু-কুধঃ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ 

মালী হঞ্চ! করে সেই বীজ আরোপণ । 

শ্রবণ-কীর্ঠন-জলে করয়ে সেচন ॥ 

উপজিয়া বাড়ে লতা “ত্রঙ্মাণ্ড ভেদি' যাঁয়। 

“বিরক্গা, 'ব্রঙ্ধলোক' ভেদি' পরব্যোম পায় ॥ 


হরিজনকাণ্ড ১৫৫ 


তবে যায় তদুপরি “গোলোক-বৃন্দাবন' । 
“কৃষ্চরণ' কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 


এরূপ সর্ব্বোচ্চাবস্থিত ভগবন্তক্তের সহিত জড়ের যে-কোন 
মাহাত্মযসূচক পরিচয়ের তুলনা হয় না। মেরুর সহিত সর্ষপের, 
সমুদ্রের সহিত জলকণার ও উচ্চ আকাশের সহিত বামনের 
যেরূপ তুলন! হয় না, সেরূপ হরিজনের মর্যাদার সহিত অন্ক 
জড়ীয় সামাম্য মব্যাদার তুলনা করাই উচিত নহে । এতাদৃশ 
হরিজনকে যে মায়াবন্ধ নিবোধ ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক ও 
মানসিক যে-কোন প্রকারে মুখ্য ও গৌণভাবে নিন্দা, হিংসা বা! 
হীনমর্ধ্যাদ করিবার প্রয়াস পায়, তাদৃশ নিন্দিতজনের পরিণামের 
কথা শাস্ত্র ও মহাজনগণ কিরূপ বলেন, তাহাই কিঞ্চিৎ এখানে 
উদাহৃত হইল,-_ 
স্কন্বপুরাণে__ 
যে হি ভাগবতং লোকমুপহাঁসং নৃপোত্বম | 
করোতি তন্ত নশ্থস্তি অর্থধর্মযশঃ-সুতাঃ ॥ 
নিন্দাং কুর্ববস্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাস্মনাম্‌। 
পতস্তি পিভৃতিঃ সার্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥ 
হস্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ঃবান্লীতিননাতি। 
ক্রুধাতে যাতি নো! হ্র্ষং দর্শনে পতনানি ফু ॥ 


অমুতসারোচ্ধারে-_ 
জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ স্ুরুতং সমুপাজ্জিতম.। 
নাশমায়াতি তৎসর্বং পীড়য়েদ যদি বৈষবান্‌ ॥ 


ব্রাহ্মণ ও বৈঝব 


দ্বারকামাহাত্বযে- 
করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে স্বৃতীব্ৈধমশীসনৈঃ | 
নিন্দাং কুর্বস্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাতআ্সনাম.॥ 
পুজিতো৷ ভগবান্‌ বিস্ুর্জন্মান্তরশতৈরপি । 
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্বা বৈষ্বে চাপমানিতে ॥ 


কান্দে 
পূর্বং কৃত্বা তু সম্মানিমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ। 
বৈষ্বানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ম.॥ 
্রহ্মবৈবর্ডে কৃষ্ণজন্মথণ্ডে-_ 
যে নিনস্তি হৃধীকেশং তত্তক্তং পুণ্যব্ূপিণম. | 
শতজন্মর্জিতং পুণ্যং তেষাং নম্ততি নিশ্চিতম, ॥ 
তে পচান্তে মৃহঘোরে কুম্তীপাকে তয়ানকে । 
5ক্ষিতাঃ কীটসজ্ঘেন যাবচ্চন্্রদিবাকরৌ ॥ 
'স্ত দর্শনমাত্রেণ পুণ্যং ন্যতি নিশ্চিতম, 
গঙ্গাং দ্বাত্বা রনিং দুষ্ট তদা বিদ্বান্‌ বিশুদ্ধাতি ॥ 
শ্রীরামানুজাচাধ্য বলেন, 
শ্লীমদ্ছাগবন্তার্চনং "এগবতঃ পৃক্জাবিপেরুত্তমম্‌ 
শ্রীবিষ্কোরবমাননাদগুরুতরং শ্রীবৈষ্কবোল্লজ্বনম্‌। 
তীর্থাদচাতপাদজাদগুরুতরং তীর্থং তদীম়াজ্বি জম্‌ ॥ 
পূজনাদ্‌ বিষুণ্ভক্তানাং পুরুষার্থোইস্তি নেতরঃ | 
2তযু তন্দ্েষ5ঃ কিঞ্চিৎ নাস্তি নাশনমাত্মনঃ ॥ 
শ্রীবৈষ্ণবৈর্হা ভাগৈঃ সল্লাপং কারয়েৎ সদা। 
তদীয়দূষকজনান্‌ ন পশ্থেৎ পুরুষাধম়ান্‌ ॥ 


হরিজনকাণ্ড ১৫৭ 
শ্রীবৈষ্ঞবানাং চিহ্থানি ধত্বাপি বিষয়াডুরৈঃ। 
তৈ: সার্ধাং বঞ্চকজনৈঃ সহবাঁসং ন কারয্নেৎ॥ 

স্কন্দপুরাণে_-হে নৃপোত্তম, যে ভাগবত-বৈষ্ণবকে উপহাস 
করে, তাহার অর্থ, ধর্ম, যশ ও পুজসকল নিধন প্রাপ্ত হয়। যে 
মুঢগণ মহাত্মা! বৈষুবগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃ-পুরুষ-সহ 
মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণবগণকে যে ব্যক্তি 
হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করেঃ অভিবাদন করে নাঃ 
ক্রোধ করে এবং দেখিলে আনন্দিত হয় না, এই ছয় ব্যবহারই 
তাহার পতনের কারণ । 

অম্বতসারোদ্ধারে-_বৈষ্বগণকে পীড়া দিলে সজ্জাতি-্জন্ম- 
প্রভৃতি যাহা কিছু সৎকম্মাঞঙ্ডিত পুণ্যকল থাকে, তৎসমস্তই 
নষ্ট হইয়া যায়। 

দ্বারকামাহাত্যে-_যে পাপিষ্ঠগণ মাহাত্মা-বৈষ্বগণের নিন্দা 
করে, তাহারা যমশাসন-প্রভাবে স্তৃতীত্র করপত্রদ্বার৷ ফালিত 
হয়। শত শত জন্মে বিষ্পুজা করিয়া থাকিলেও বৈষ্ণবের 
অপমানকারী দুবৃত্তের প্রতি বিশ্বাস শ্রহরি প্রসন্ন হন না। 

স্কান্দে-_হে মহীপাল, বৈষণবকে অস্ত সম্মানপূর্ববক পরে 
যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে, সে স্বঘংশে বিনষ্ট হয়। 

্রক্মবৈবর্তে কৃষ্ণজগ্মাখণ্ডে--যাহারা হৃষীকেশ বা পুণ্যাশ্রয় 
তাহার ভক্ত-বৈষ্$বগণের নিন্দা করে, তাহাদের শতজন্মার্ডিত 
পুণ্য নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। দেই পাপিগণ কুস্তীপাক-নামক 
মহাঘোর নরকে কাঁটপু্জ-দ্বারা ভক্ষিত হুইঘ। ঘাবচ্ন্দ্র-দ্িবাকর 


১৫৮ ব্রাহ্মণ ও বৈঝঃব 


পচ্যমান হইয়! থাকে । বৈষ্ঞব-নিন্দককে দর্শন করিলে দ্রষ্টার 
সমুদয় পুণ্য নিশ্চয় নষ্ট হয়। তাদৃশ অবৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া 
গঙ্গাল্সান-পূর্ববক সূর্য্য দর্শন করিলে বিদ্দদূজন শুদ্ধিলাভ করেন। 
শ্রীরামানুজ বলেন, ভগবানের পুজাপেক্ষা বৈষ্ণবের পূজা উত্তম 
বিষ্ুর অপমান অপেক্ষা বৈষুবের অপমান গুরুতর অপরাধ, 
কুষ্ণপাদোদকাপেক্ষা ভক্তের পাদোদক অধিকতর পবিত্র। 
বৈষবের পুজাপেক্ষা আর অন্য পুরুার্থ নাই। বৈষ্ঃববিদ্বেষ 
অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই নাই ; উহ্াতে নিজের 
বিনাশ হয়। মহাভাগবত বৈষ্বগণের সহিত সর্ধদা আলাপ 
করিবে । বৈষ্ণবদূষক পুরুষাধমদ্দিগকে কদাপি দর্শন করিবে না! 
শ্রীবৈষ্ণবচিহ্নধারী বিষয়াতুর বঞ্চক ব্যক্তির সহিত কখনই বাস 
করিবে না। 
শ্রীচৈতন্ ভীগবতে ( ম৫/১৪৫) ১০১০২ )-_ 
যন পাপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে। 
তার শতগুণ হয় বৈষ্বে নিনিলে ॥ 
বে পাপিষ্ঠ বৈষ্বের জাতিবুদ্ধি করে। 
জন্ম জন্ম অপম-ঘোনিতে ডুবি মরে। 
স্রীচৈতন্যচরিতায়ুত আদি ১৭শ ও অস্তা ৩য় পরিচ্ছেদে-- 
তবানী-পুজার সব সামগ্রী লইয়া! । 
রাত্রে শ্রাবাসের দ্বারে স্থান লেপ ইয়া ॥ 


৪ গঃ রা 


মদ্যভাগু পাশে ধরি? নিজ-ঘরে গেল । 


ছরিজনকাণ্ড ১৫৯ 


রঃ রা ও 
তবে সব শিষ্টলোকে করে হাহাকার । 
এঁছে কর্ম হেথা! কৈল কোন্‌ ছুরাচার ॥ 
হাড়িকে আনিয়! সব দুর করাইল। 

চে কী ১৬ 
তিন দিন রহি” সেই গোপাল চাপাল। 
সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার। 
সর্বাঙ্গ বেড়িল কীট কাটে নিরন্তর ॥ 


নী না ঙ 
আরে পাপি, ভক্তছেষি, তোরে ন1 উদ্ধারিমু। 
কোটিজন্ম এইমতে কীড়ার খাওয়াইমু 
্ং ৪ দু 
কোটিজন্ম হঃবে তোর রৌরবে পতন । 
ঘট-পটিয়! মুখ” তুমি, তক্তি কাই জান? 
হরিদাস-ঠাকুরে তুই কৈলি অপমান! 
সর্বন|শখ হবে তোর, না হবে কল্যাণ ॥ 
ঃ ক পু 
কষ্ণ-স্বতাব,__ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে ॥ 
শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ডে বলিয়াছেন,_-“বৈষ্ণবনিন্দা 
আবণেহপি দোষ উক্ত” € ভাঃ ১০1৭৪।৪* )--. 
শিন্দাং ভগবতঃ শূরন্‌ তৎপরস্ত জনন্ত বা। 
ততো! নাপৈতি যঃ সোহুপি যাত্যধঃ হুক্কতীচ্চাতঃ ॥ ইতি 
ততোহপগমশ্চাসমর্থন্ত এব। সমথেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্ৃব্যা। 
তক্রাপাসমর্থেন হ্বপ্রাণপরিতাযাাগোহপি কর্তব্যঃ | 


১৬০ ব্রাহ্মণ ও বৈষক 


যথোক্তং দেব্যা (ভাঃ 8181১৭ )-- 
কর্ণে পিধায় নিরিয়াৎ যদ্কল্প ঈশে 
ধন্মাবিতর্যাশৃশিভিনুভিরম্তমানে | 
জিহ্বাং প্রসহা রুবতীমসতাং প্রভূশ্চে- 
চ্ছন্দ্যাদন্ুন্পি ততো! বিস্বজেৎ স ধন্মনঃ ॥ 
কেবল যে বৈষ্ণব-নিন্দাকারিজন দোষী, তাহা! নহে £ যিনি 
বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করেন, তাহার অপরাধ হয়,--ইহা শাস্ত্রে 
কথিত হইয়াছে ; যথা ভাগবতে--ভগবানের বা ভক্তের নিন্দা 
শ্রবণ করিয়া যিনি স্থানত্যাগ করেন না, সেই ব্যক্তিও স্ুকৃতি 
হইতে নিশ্চিতই অধশ্চ,যত হন। 
সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া--অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে 
বিধান-মাত্র। সমর্থ থাকিলে বৈষ্ুব-নিন্দাকারীর জিহবা! ছেদন 
করা কর্তব্য। তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজ-প্রাণ পরিত্যগ 
করাই কর্তব্য! 
দেবী দাক্ষায়ণী এরূপ বলিয়াছেন,__নিরম্কুশ জন্গণ ধর্মমরক্ষক 
ঈশ্বরে বা বৈষ্ণবে অশুন্তবাণী প্রযুক্ত হইতে শুনিলে কর্ণদয় 
আচ্ছাদন-পূর্ববক চলিয়া যাইবেন। সমর্থ হইলে তাদৃশ অশ্রাব্য 
কুবাক্যের বিস্ফুরণকারী দুর্বৃত্তের জিহবা ছেদন করিবেন, 
তাহাতে অসমর্থ হইলে প্রাণ বিদর্ভভন করিবেন, ইহাই ধর্ম । 


ব্যবহার কাণ্ড 


টি জট 


ইতঃপুর্বে কাগুঘয়ে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবের পরিচয় 
পাঠকগণ পাইয়াছেন। এই কাণ্ডে ত্ুভয়ের ব্যবহারাবলীর 
তারতমা আলোচিত হইল । 

প্রাকৃত বিচারে সকল কারধ্যেই যোগ্যতা আবশ্বক হয়। 
কেননা, অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কার্ধ্য সুষ্ট,রূপে সম্পন্ন হইবার 
অনেক ব্যাঘাত। মানবের প্রকৃত-মঙ্গল-সাধনের উদ্দেশে কালে- 
কালে মনীষিগণ নানা পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
কতকগুলি এহিক জীবন-যাপনে উপযোগী ; আর কতকগুলি 
পরলোকের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় । এহিক মঙ্গলের কথা সকল 
সরলচিত্ত ব্যক্তি সহজেই বুবিতে পারেন, আবার পরলোকের 
বাতা প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম হইয়া অনেকে জটিল কুটতর্কের 
অবতারণা করেন । মানব রুচি-ডেদে ব্যবহারস্ভেদে, পারদর্শিতা- 
ভেদে পরলোকের কথা ব্যক্তি করিতে গিয়া নানাপ্রকার ভিন্ন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন । অনুগামী সমশীল মানবগণ কোন একমতে 
রুচিবিশিষ্ট হইয়া তথ্রিরুদ্ধমতাবলীকে ত্যাগ করেন। সাধারণ 
কথায় বলিতে গেলে সন্বগুণবিশিষ্ট জীবের সহিত রজঃ বা 


১৯ 


১৬২ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


তমো-গুণপুষ মানবের সকল বিষয়েই ভেদ আছে। আবার 
বিশুদ্ধসত্বে অবস্থিত হইলে মানব যে-প্রকার নিরপেক্ষতার ভাব 
প্রদর্শন করেন, তাহাতে রজস্তমো-নিরাসকারী সন্তগুণের ক্রিয়া- 
হইতেও পার্থক্য দৃষ্ট হয় । পারলৌকিক ধারণ! পূর্বেবাক্ত চারি 
শ্রেণীর বিচারকগণের হস্তে চারিপ্রকার ভাব লাভ করে । স্থৃতরাং 
যথেচ্ছাচারী, কন্মী, জ্ঞানী ও সাধুদিগের মধ্যে নিত্য-ভেদ 
অবশ্যস্তাবী। এই চারিশ্রেণীর ভাধসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় 
আল্লায়-পরম্পরায় আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । 
ধাহার যাহা অনুকূল, তিনি সেই বিষয়েই নিজাধিকার প্রদশন 
করিয়া থাকেন । 

বদি কেহ পরের অধিকার না বুঝিয়া নিজাধিকারের 
কথ! বলেন, তাহ! হইলে অপর পক্ষের উহ উপযোগী হয় না; 
পরন্থু অবিনাশী অসংখ্য তর্কের উদয় হয় । সেজন্য আধিকারোচিত 
বাক্যে অধিক ফল শ্রসব করে । আমরা অনেক সময় পরস্পর 
বিবাদ শ্রবণ করিয়া কোন একপক্ষ অবলম্বন-পূর্ববক নিজ-পরিচয় 
দিয় থাকি, তাহা আপেক্ষিক ; ভবে উদার উচ্চশিক্ষা-প্রভাবে 
যতদূর নিরপেক্ষতা সম্ভব, তৎ্পক্ষে দৃষ্টি রাখা উচিত । 

কেবল সম্দিদ্বৃত্তির আবলম্বনে নিত্যানন্দ-বজ্জিত মুল তত্বস্থ 
অনুধাবিত হইলে ব্রহ্ম” সন্থিদ্বৃত্তিসহ সদ্দিনীবৃন্তি একত্র হইলে 
হলাদিনী-বজ্ভিত সেই বস্্ই “পরমাত্মা এবং সচ্চিদানন্দ- 
বৃত্তির যুগপৎ প্রকাশ হইলে তাহাই “ভগবান বলিয়া প্রতীত 
হন। বস্তু এক হইলেও তিনটা ভিন্ন শব্দে ভাদ্দিকগণ দ্বিতীয় 


ব্যবহার কাণ্ড ১৬৩ 


রহিত জ্ঞান-বস্তর উপলব্ধি করিয়া থাকেন। নিতানন্দ-বঞ্জন 
ও -পরিহার-কার্য্য--অদয়-জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক | 

ভাগবত (১।২।১১ ) বলেন,” 

বদস্তি তত্তত্ববিদস্তবং যজজ্ঞানযয়ম্‌। 
ব্রন্মেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥ 

দ্বিতীয় জ্ঞান কেবল-জ্ঞানবৃত্তিতে “মায়া, সচ্চিৎ বুক্তিতে 
“বিয়োগ” ও সচ্চিদানন্দ-বৃত্তিতে “অভভ্তি' সংজ্কায় কথিত হয়। 
তন্্বিষ্ভানিপুণ পগ্ডিতগণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ববস্ বলেন। 
তাহারা ব্রহ্ম, পরমান্্রা ও ভগবান্-_-এই ত্রিবিধ শাব্দে একই 
বস্কর অভিধান করেন। মায়াবাদাশ্রয়েই ভগবান্‌ হইতে ব্রঙ্গ 
ও পরমাজ্সার ভেদজ্ভানের উদয় হয়। 

তন্ববিদগণ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ যোগী এবং কেহ বা ভাগবত। 
ইহারা তিনজনের কেহই জড় কামন! লইয়া বা করেন না। 
প্রকৃতপক্ষে ছিতীয়ানিনিবেশ-জন্থা দ্বিতীয় জ্ঞানের বাধ্যতাক্রমে 
নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া উপরি-লিখিত প্রকৃতির অতীত 
তিন শ্রেণীর জীব যখন জরীয় বিভিন্ন কামনাক্রমে ন্যুনাধিক 
কম্মক্ষেত্রে আপনাদিগকে কম্মী অভিমান করেন, তখনই 
পরস্পরের প্রতি রুচির ভেদ দেখাইয়। থাকেন। তখন জড়- 
রাজ্যের উচ্চাবচন্ব আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করে । আবার 
নিজের স্বরূপোপলব্ধিতে কর্মবুদ্ধি শ্লথ হইলে তাহারা সমদৃক্‌ 
হইতে পারেন। এখানে আমর! তত্বশাস্ত্রের জটিলতার মধ্যে 
অধিক প্রবেশ করিতে ইচ্ছ। করি না। তবে এইমাজ্র বলিতে 


১৬৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষঝঝ 


পাঁরি যে, যাহার যে জড়রস, সেই রসই তাহার নিকট সর্বেবাত্তম 
বলিয়া প্রতিভাত হয়। অভিমানই জীবকে নিষ্ঠাবান করে * 
তবে তটস্থ নিরপেক্ষ বিচারে যে তারতম্য আছে, তাহ! বলিতে 
গেলে যেন কন্মিগণের জড়কামনার বিরূপজ্ঞান আসিয়! 
আমাদিগকে আক্রমণ না করে। কন্মীর অধিকারে আমাদের 
নিরপেক্ষ কথা মিলিবে না; সুতরাং ভ্রাহার উন্নতাধিকার না 
হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের নিরপেক্ষ কথ! বুঝিতে না 
পারিয়া অন্যায়ভাবে তাহারই ন্যায় আমাদিগকে জড় স্বার্থদাস- 
দূপে গ্রহণ-পর্ববক গহণ করিয়া তাহার সময় যেন বৃথা নষ্ট 
না করেন। 

পুর্বেবই যোগাতা ও অধিকারের কথা বলিয়াছি। এক- 
প্রকার যোগ্যত। অন্যের বিচারে বিসদৃশ, আবার যোগ্যতা লাভ 
করিলে উহাই উপাদেয় । অধিকার ভিন্ন হইলেও নিজ-নিজ 
আাধিকারিক নিষ্ঠাই -*গুণ' এবং তদ্বিপরীত ভাব “দোষ্-নামে 
আখ্যাত। কোন এক অধিকারে থাকিয়! ভিন্নাধিকারের দোষ 
দুষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু অধিকার-সামো তাদুশ বৈষম্যের অবসর 
নাই । অধিকার বিচার না করিলে ব্রাঙ্গণ, যোগী ও ভক্ত- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত এবং তারতম্য-নিরপণে নানা- 
প্রকার ব্যাঘাত হইবে । নিরপেক্ষভাবে অধিকার ও যোগ্যতার 
প্রতি স্তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়! বিষয়ের অবধারণা করিলে যথার্থ 
সামগ্রস্য-লাভ ঘটিবে, নতুবা অশান্তি পাইয়া কোন ফল নাই। 

ধাহাদের ব্যবহারাবলীর তারতম্যের আঙ্গোচনা হইতেছে, 


ব্যবহার কাণ্ড ১৬৫ 


টাহাদের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সুতরাং ব্যবহারের পার্ণকা 
অপরিহার্ধয । “প্রকৃতিজন' বলিলে অনিত্য ভোগীকে নির্দেশ 
করা হয়। “প্রকৃত্যতীতজন' বলিলে তাগীই লক্ষ্যের বিষয় 
হন, আর হরিজন? বলিলে ত্যক্তভোগ-ত্যাগ নিত্য হরিসেবোম্মুখ- 
সমাজ উদ্দিষ্ট হয়। প্রকুতিজন প্রকুত্যতীত সমাজের অথবা 
হরিজন-সমাজের বাবহারাবলী আদর করেন ন। বলিয়াই 
হরিজনের ব্যবহারের আদর হইবে নাঃ-এরপ নহে | ইহজগতে 
অবস্থান-কালে হরিজনগণ প্রকুতিজনের সঙ্জীয় বাস করিলেও 
তাহাদের ব্যবহার কেবল প্রকুতিজনের সহিত অভিন্ন হইবে, 
--এরূপ বল! যাঁয় না। প্রকুত্যতীতজন প্রকুতিজনের সহ একত্রা- 
বন্থানকালে তাহাদের অনুমোদন করেন এবং নিজ-ুক্তাবস্থায় 
স্বাধিষ্ঠান অস্বীকার করায় ইহলোকে অবস্থিতিকালে ব্যবহারিক 
অনুষ্ঠানে পার্থকা-স্থাপনের আবশ্যকতা বোধ করেন না। কিন্ত 
হরিজনের নিত্য-অবস্থার বিরোৌধিভাবসমূহ ইহজগতে প্রকৃতি- 
জনের সহিত কিয়দংশে বিপরীত ধন্মবিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদের 
মধো ভেদ অনিবার্ধ্য। পারলৌকিক বিশ্বাসগত পার্থকাই এই 
প্রকার তারতমোর কারণ। 

অদ্বয়জ্জান তব্ব-বস্তর ভ্রিবিধ আবির্ভাবেই শক্তিত্বের অঙ্গীকার 
আছে। ভগবান্-_সমগ্র মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তির পর্ণাধীশ্বর, 
পরমাত্মা--অন্তর্যামিত্বময় মায়ীশক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্তির অংশ- 
বিশেষ এবং ব্রহ্ম--শক্তিবর্গ-লক্ষণ তন্ধন্মীতিরিক্ত কেবল-ড্ভান- 
ময়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ষেন্ধপ একই বস্ত বিভিম্ন পরিচয়ে 
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পরিচিত হয়, তন্ববস্ত এক হইলেও আবির্ভাবত্রয়ে তঙ্জপ ভিন্ন বস্তু, 
এরপ জ্ঞান করা উচিত নহে। পুর্ধরেই বলা হইয়াছে যে, কেবল- 
জ্ঞানের সাহায্যে চিদচিতশক্তিমত্তার প্রতীতি নাই ; সচ্চিৎবৃত্তিতে 
মায়াধীশত্র ও বৈকুণ্“ বিশেষ লক্ষিত হইলেও শক্তি ও শক্তিমত্- 
তন্বের লীলা-বিলাসের পূর্ণতা নাই। পুর্ণ সচ্চিদানদ্দশক্তিতেই 
ভগবদাঁবিভাব। তজ্ভন্য নিরপেক্ষ ব্রহ্মজ্জ ত্রাঙ্গণ, পরাত্মান্ুভব- 
কারী যোগী এবং ভগবৎসেবক ভক্ত অদ্বয়জ্ঞানবস্রই সেবা 
করেন। জড়-কামনাময় কন্মী, জড়কামত্যাগী জ্ঞানী এবং 
হরিকথায় জাতশ্রদ্ধ ভক্ত,-সকলেই যোগী । তাহাদের মধ্যে 
পার্থকা এই যে, কেহ বাঁ কন্মযোগী, কেহ বা জ্ভানযোগী এবং 
অপরে ভক্তিযোগা । এই তিন জনের অদ্বয়ভ্ঞানই সম্বল । 
ভগবদ্ুক্ত- -কুষ্ণজ্ঞানময়, যোশী--মায়াধীশ-বৈকুণ্টপতি-আন্তর্যামি- 
পরমান্-ভ্ঞানময় এবং ব্রাহ্মণ-_নিত্য চিদানন্দবিলাস-বৈচিত্র্য- 
রহিত কেবল-জ্ঞানময়। বিবাদ-ছলে কেহ বলিতে পারেন না 
যে, ভক্তের কুঞ্চঙ্ভান নাই, যোগীর পরমাত্মজ্ঞান নাই এবং 
ব্রাহ্মণের ব্রঙ্গচ্ঞান নাই । এই ত্রিবিধ পরিচয়ে তাহারা সকলেই 
মদ্বয়জ্ঞানেরই উপাসক। 


্রঙ্গজ্ ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলেই যোগ সাধন করিতে পারেন 
এবং তিনি ইচ্ছ। করিলেই কৃষ্ণভজন করিতে পারেন। কুষ্ণভক্ত 
রুষ্ণভজনবিমুখ হইলে অর্থাৎ ভক্তিযোগ হইতে বিচ্যুত হইলে 
কর্্মযোগী ব৷ চ্কানযোগী হইতে পারেন, কুষ্ণজ্ঞান বা পরমাস্মযোগ 
হইতে বিচ্যুত হইলে কেবলজ্ানময় ত্রাঙ্মণ হইতে পারেন। 
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কেবল-ত্রন্গঙজ্ ব্রাঙ্গণ__ভগবন্তক্তের স্নিন্নাধিকারে এবং যোগী 
_নিগ্াধিকারে অবস্থিত। পরমাত্মজ্ঞানময় যোগী উচ্চাধিকারে 
ভক্ত হইতে পারেন, নিম্াধিকারে কেবল-ব্রদ্ষমজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইতে 
পারেন! গুণময় জগতে কন্মবাদ অঙ্গীকার করিয়া ব্রাহ্মণ 
সগ্ডণতা লাভ করেন; তখন তাহার কেবলজ্ঞান সুপ্ত হয়। 
কেবলজ্ঞান-প্রভাবে গুণসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনিও 
নিগুণ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। 

সন্বগুণের সহিত রজোগুণ মিশ্রিত হইলে সেই ব্রাহ্মণই 
ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন। রজস্তমঃ একত্র হইলে তিনি 
বৈশ্য বলিয়৷ পরিচয় দেন। তমোগুণ প্রবল হইলে তিনি 
সন্তগুণ বা দ্বিজব্ব-সংস্কার পরিহার করিয়া শৃত্রে পরিণত হন। 
প্রাকৃত ব্রাহ্মণ প্রারত সন্ধগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রাকৃত রাজ্যে 
নানাবিধ বর্ণ স্বীকার করেন । অপ্রাকৃত রাজ্যে নিগুণ হইয়া 
চিন্মাব্রকেবল-ছ্ঞানিরপে তিনি নিব্বিশিষ্ট নিগুণ ব্রাহ্মণ 
অপ্রাকৃত রাজ্যে নিগুণ হইয়া চিদচিদ্জ্ঞানে মিশরজ্ঞানিরূপে 
তিনি যোগী। অপ্রারুত রাজ্যে নিগুণ হইয়া চিন্ময় সর্ববগুণ- 
সম্পন্ন ত্রঙ্গজ্ৰ যোগী-_চিদ্বিলাসবিগ্রহ ত্রজেন্্র-নন্দনের ভক্ত । 
এইজন্য জীবমাত্রেই কৃঞ্ণদাস। এই কৃষ্ণদাসই স্বীয় নিতাবৃত্তি 
পরিবজ্জন করিয়া যোগী, ব্রাহ্মণ, সগুণ চতুর্ববর্ণী এবং পশু, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ, স্বেদজ, উদ্ভিদ প্রভৃতি হন। 

ভগবান স্বয়ংরূপ, প্রকাশ, তদেকাত্ম, স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ- 
ভেদে নিতালীলাময়। স্বাংশাদির সহিত বিভিন্নাংশের পরিমাণ- 
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গত ভেদ আছে বলিয়াই “বিভিন্নাংশ -সংজ্ঞা | কিন্থ্বু উভয়ের 
অপ্রাকৃত চিদ্ধন্মে কোন পার্থক্য নাই। বিভিন্নাংশের অগুচিজন্- 
প্রযুক্ত পূর্ণচিৎ স্বাংশের মায়াশক্তির অভিভাব্য হইবার যোগাতা 
আছে ; কিন্তু উহা বহিরঙ্গ! জড়। প্রকৃতির নিত্য অধীনতত্ক নহে । 
অপ্রকটিত-বিশিষটাকারত্ব-বশতঃ ব্রক্মবন্ত--ভগবানের অসমাক্‌ 
আবির্ভাব বলিয়া প্রকাশিত । পর্ণাবির্ভাব-বশতঃ অখগুতন্বরূপ 
তগবান্ই-__পরমাত্মার স্বরূপ ! সেই ভগবত্তত্ধ জীবাত্মার নিয়ন - 
স্বরূপ হইলে পরমাত্ম-শব্দবাঁচ্য হন। 

ভগবানের অনন্ত শক্তিকে তিন ভাগে বিভাগ করা বায়। 
তাহার আন্তরঙ্তা শক্তি নিতা উপাদেয় ধশ্মরূপ চিদ্বিলাস প্রকট 
করায়। তাহার বহিরঙ্গ। শক্তি খগুকালে উচ্চাবচ হেয়ন্ব স্বষ্টি 
করিয়া নশ্বর ধন্ম প্রতিপন্ন করে। তাহার খণ্ড উটস্কা শক্তি 
জীবরূপে বন্ধ হইয়া বহিরঙ্গা শক্তির ভোক্তা হন, আবার মুক্ত 
হইয়া অখগুকাল ভোক্ভু ভগবান্‌ হরির সেবায় নিযুক্ত থাকেন। 
অণুচিৎ জীব অথ চেতনের সেবোন্মুখ হইলে বহিরঙ্গা শক্তির 
বশীভূত হন না। স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি-দ্বারা সমগ্িবিষু অস্তধামী 
পরমাত্ম। সগগ্র ব্রন্মাণ্ড পালন করেন । তজ্রপবৈভব গোলোকে, 
নমহাবৈকুখ পরব্যোমে, ত্রিবিধ বারিতে, বিভিন্নাংশে ও দেবী- 
ধামে অন্তর্যামিরপে ভগবঘ্বস্থ বিরাজিত আছেন। গোলোক- 
বৈকুগ্ঠাদিতে তিনি নিত্যকাল স্বয়ংরূাপ ও স্বয়ংপ্রকাশ-স্বরূপে 
অবস্থান করেন। দেকীধামে তিনি নিঘিত্ছলে কালে-কালে 
প্রকটিত হন। স্বতন্ব স্বেচ্ছাময় ভগবান্‌ মায়াধীশ হইয়াও 


বাঝহার কাণ্ড ১৬৯ 


দেবীধামে অবতরণ করেন! ঠাহার পরিকর-পারিষদ বৈষ্ণবগণ 
নিতাযসিদ্ধ চিদ্বয়-মূর্তি লইয়া প্রপঞ্চে আদিতে পারেন এবং 
আসেন । বিভিন্নাংশ জীব হরিসেবাবিমুখ হইয়া মায়াবশ্যতাক্রমে 
ভোগপর মন ও দেহদ্বারা প্রপঞ্চে কর্মফল ভোগ করেন, 
সাধনভক্তিদ্বারা কন্ভঞানাবরণ-যুক্ত ও অগ্যাভিলাষ শূন্য হইয়! 
অনুকূলভাবে কুষ্ণসেবা করিতে করিতে মায়াপাশ-মুক্ত হন 
এবং ভাব ও প্রেমরাজো স্তিত হইয়াও সাধনসিদ্ধতক্ত-নামে 
প্রসিদ্ধ হইতে পারেন । 

বিভিন্নাংশ ধম্মক্রমে হরিবিমুখ জাবের চিদ্ধন্মে মিশ্রভাব 
আসিয়া পড়ে অর্থাৎ তটস্থা শক্তি যে-কালে বহিরঙ্গ। শক্তির 
সভিত মিশ্রিত হয়া আপনাকে ভোগী বলিয়া জানেন, সেই- 
কালে তিনি জড়ুজগতে আসিয়া উপস্থিত হন। জীবের স্বতগ্থ 
ইচ্ছার 'অপব্যবহারই জড়জগতে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পাস করিবার 
কারণ। বিমুখতার প্রাটুধ্যে তটস্থা শক্তি মন ও দেহদ্বারা 
অনিত্য জড়ভোগ করিতে আসিয়। ত্রন্গাণ্ডে কম্মফলের অধীন 
হন। আবার স্ুরুতিবশে তিনি জডজগতের উচ্চাবচনিণরকারী 
বণাশ্রমের অতীত হইয়া সাধনসিদ্ধিক্রমে পারমহংস্থযধন্ম 
গ্রহণ করেন। বযাহার। পারমহংস্যধম্ম গ্রহণ করেন) তাহারা 
“হরিজন” । আর ধাহারা পারমহ-স্থা-ধন্ম হইতে অধশ্চদ্ত হইয়া 
কম্মকাণ্ড মাবাহন করিতে গেয়া প্রক্রুতিসঙ্গ করেন, তাহারাই 
বর্ণীশ্রাম অবস্থিত । বর্ণাশ্রমাবস্থিত বন্ধজটবগণ টৈষঞ্ঞব পরম- 
হংসকেও বর্ণাশ্রমাবস্থিত মনে করেন। যখনই তাহারা হরিজনকে 


১৭০ ব্রাহ্মণ ও বৈষুব 


প্রকৃতিজন হইতে পুথক্‌ দৃষ্টি করেন, তখনই তাহাদের কৃষ্ণোম্মুখ- 
ধন্ম দেখিতে পাওয়া যায় । নি্ষপটভাবে বৈষ্ণব-পদাশ্রিত হইলেই 
বদ্ধজীবের নায়াবাদ ও কশ্মফলবাদ ছাড়িয়া যার়। ব্যবহার- 
রাজ্যে যমদপ্ডা জীবগণ যমাদিদেব-প্রণম্য “হরিজন'কে নিজের 
হ্যায় প্রকতিজন' মনে করেন। পরমহংস হরিজন প্রকৃতিজনকে 
নিজ-বর্ণাশ্রমাবস্থানরূপ দৈন্য জানাইতে গিয়া তাহাকে বঞ্চন। 
করেন মাত্র । বাস্তবিক হরিজন ও প্রকৃতিজন আসল ও মেকি 
হ্যায় পরস্পর বিপরীতধন্-বিশিল্ট । 

বিভিন্নাশ জীব ত্রহ্গাণ্ডে অবস্থান-কালে উপাস্ত-বিচ'রে 
দুইটি বিভিন্ন রুচির অস্তিহ্ প্রদর্শন করেন । একটি-_-পরলোকে 
নিরাকার, নির্বিবকার, নির্নিবশেষ ব্রঙ্গে রুচি । সেই ব্রহ্ম 
নিত্যকাল নিব্বিশেষ হইলেও বহিরঙ্গ। মায়াশক্তির বশে চালিত 
ভোগময় জীবগণের গ্রহণযোগ্য বস্তু নহেন। তজ্জন্য সেই 
নিন্বিশেষ রুচি নিররবিশেষ কাল্পনিক বস্থুটিকে প্রঞ্চ বা সপ্ত 
দেবরূপে কল্পনা করিয়। বস্কৃতঃ কতিপয় ভোগ্য জড়কে উপান্তে 
স্থাপিত করে। অপরটি_নিভ্া চিদ্সবিশেষে রুটি । তাদৃশ 
রুচিবিশিষ্ট জাবের একমাত্র উপাস্য বস্কর নিত্য নাম, নিত্য 
রূপ, নিত্য গুণ, নিন পরিকর-বৈশিষ্টা ও নিত্যলীলা আছে। 
নির্বিবশেব-পারণা-ফলে মুক্ত অবস্থায় বিচিত্রতা নাই, চিন্ময় 
বিলাস নাই,__এনপ দান্তিক মাধিক যুক্তিসকল বিষ্ণুর অভক্ত- 
গণকে আচ্ছন্ন করে। কেহ কেহ পারলৌকিক সত্ব! হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিয়া “নান্তিক' নানে প্রসিদ্ধ হন। 


ব্যবহার কাণ্ড ১৭১ 


পারলৌকিক স্থিতি-বিষরে অনাস্থাবান, পারলৌকিক স্থিতি" 
বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থাবান্‌ এবং পারলৌকিক স্থিতি-বিষয়ে 
আস্থানাস্থা-বিশিষ্ট তটস্থ ত্রিবিধ মত-_জীবের মধ্যে প্রবল। 
অনাস্থাবানগণের মধ্যে কেহ স্থির করিয়াছেন যে, পারলৌকিক 
অস্তিক্ন আদৌ নাই ; কেহ কেহ বলেন,_তাহাতে সন্দেহ হয়) 
কেহ বলেন,_উহা অঙ্ছেয়। আস্থাবান্-সম্প্রদায় ভগবত বা 
পারলৌকিক ব্যক্তিগত সন্তায় এঁশ্বর্ধ্য ও মাধুর্য, এই দুই প্রকার 
উপলব্গি করেন। আস্থানাস্থা-বিশিষ্টগণ নির্বিবশেষ সনায় জীবের 
অখগুজ্ঞান বা ক্ানরাহিত্যই পারলৌকিক নিত্যসন্তা বলেন। 
পারলৌকিক-সব্ধে শ্রদ্ধার অভাব হইতে অনাস্থাবান্-সম্প্রদায় 
পৃথিবীতে থাকা-কালে নিজ-ভোগের উপাসনা করেন। তীহার৷ 
স্বতন্বভাবে নিজাতিরিক্ত উপাস্ত বস্তর সেবা করেন না। 
তাহাদের অনুগমন করিয়! প্রচ্ছন্ন আস্থাবান্-সম্প্রদায় নিরিবিশেষ- 
বস্তুকেই চরমোপান্তরূপে নির্ণয় করিয়া কতিপয় কাল্পনিক 
উপান্তের আবাহন করেন । 


নির্িবশেষন্ধে দুইটা মতভেদ দেখা যায়,_-একটা চেতন- 
বুত্তিরহিত, অপরটা চেতন-ক্রিয়ারহিত মত ; উভয়েরই নিত্য" 
উপাসনার অভাব । ঢেতন-বুত্তি-রাহিত্যই চরমোপাস্য নির্ণয় 
করিয়। শূম্যবাদের অবতারণ! হয়, আর চেতন-ক্রিয়া-রাহিত্যই 
মায়াবাদ বা নিবিবশেষ-চিন্মাত্রবাদ বলিয়া পরিচিত। শুম্যবাদী 
7ক্তি ব্যবহারিক ক্রিয়ায় নীতিশান্ত্রের মধ্যাদ! প্রদর্শন করেন। 
আর মায়াবাদী ব্যক্তি অজ্ঞানোপহিত চৈতম্যা-বস্তকে ঈশ্বর জ্ঞান 


১৭২ ত্রাঙ্গণ ও বৈঝ্ব 


করিয়া পাঁচপ্রকার প্রতিমা গঠন-পুর্ক সদসদনির্র্বচনীয় অজ্ঞান- 
সমগ্টিকে কাল্পনিক ঈশর-নামে অভিহিত করেন,_অখণ্ড- 
জ্ঞানের অভাবে ভাবী মুক্ত উপাস্ত আপনাকে ভাৎকাঁলিক 
উপাসক মনে করিয়া পুঞ্চদেবতার উপাসনা করেন। ইহাতে 
তাহাদের ভক্তিবুন্তির সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীব্যাসদেন 
শ্রীপন্নপুরাণে লিখিয়াছেন,_ 

দ্বৌ ভূতসর্গে ই লোকেগন্মিন দৈৰ অংস্তু এব চ। 

বিষ্ুভক্কিপরো দৈব আস্মুরস্তদ্িপর্যা়; ॥ 


অর্থাৎ বশীশ্রমধশ্ম দ্বিবিধ; বিঞুভক্তি আশ্রয় করিয়া যে 
বর্ণাশরম-ধন্ম প্রতিচিত, তাহাই, দৈব এবং তদ্িপরীত অর্থাৎ 
যাহাতে এঁকান্তিকতার অভাবক্রমে ভগবানের নিভা নাম-রূপ- 
গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদিনয়ী লীলায় বাধ! দিয়া, বৈকুণটবস্তুকে 
মায়িক মনে করিয়া কল্পনাপ্রভাবে পঞ্চদেবভার আরাধন। হয়, 
তাহা ভোগপর অদৈব স্ষষ্টি। 

এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যানের উদ্দেশে উ্রীরসদ্বৈপায়ন 
লিখিয়াছেন। ('ভাঃ ১১৫৩ )-- 
্‌ ম এমাং পুরুমং নাক্ষাদাক্মপ্র ভবনীশ্বরম। 

ন ভজন্ত্যবজানস্তি স্থানাদ ষ্টাঃ পত্যন্তাবঃ ॥ 

বর্ণাশ্রমিগণের মধ্যে নীহার। নিজের আটা পরমপুরুষ ঈশ্বরকে 
ভজন করেন না, বা অবচ্ছ|! করেন, তাহারা ত্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শুদ্র এবং ব্রঙ্গচারী, গৃহস্ব, বান প্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রম হইভে 


বরা র কাণ্ড ১৭৩ 


পতিত হন অর্থাং দৈবস্থষ্টি হইতে পতিত হইয়া তদ্বিপরীত আলুর- 
বর্ণাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হন। 

বিষুভক্তিমান্‌ বর্ণাশ্রমী যেরূপভাবে দৈব-বর্ণীশ্রম নিরূপণ 
করেন, পঞ্চোপাসক বা নাস্তিক-সম্প্রদায় সেরূপভাবে বর্ণাশ্রম 
পালন করেন না। শ্রীমন্ভাগবত (৭১১৩৫) বলেন,-- 

বন্ত যন্্রক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিবাঞ্জকম,। 
যদগ্াত্রাপি দৃশ্ঠেত তত্বেনৈব বিনিদ্দিশেত ॥ 

পুরুষের বর্ণ প্রকাশক যে-সকল লক্ষণ পুর্বে কথিত হইয়াছে, 
সেই লক্ষণগুলি যদি অন্যত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই 
সেই লক্ষণ-দ্বারা সেই সেই বর্ণে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ 
করিবে। যিনি করিবেন না, তাহার প্রত্যবায় হইবে । এস্থানে 
বিনির্দেশ করিবার বিধি এই যে, সংস্কীর-বিহীন ব্যক্তিকে দশ- 
সংস্কারে সংস্কিত করিয়া শৌচসম্পন্ন, বেদাধায়নরত, যজন- 
বাজনাদি বট্কম্দ-পরায়ণ, শৌচাচারস্থিত, গুরূচ্ছিষ্ট-ভোজী, 
গুরুপ্রিয়, নিতাব্রতপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ করাইবার সুযোগ প্রদান 
করিবেন। আবার দশসংক্কারসম্পন্ন ব্রাঙ্গণে যদি শুদ্র বা বৈশ্ব- 
লক্ষণ সমুদিত হয়, তাহ! হইলে তাহাকে সংস্কীর-বিহীন করাইবে 
অথবা বৈশ্যোচিত ব্যবহার করাইবে,-ইহাই সত্যপ্রিয়তা। 
তদ্বিপরীতাচরণ স্বার্থপরতা ও শান্ত্রাদেশ-পালনে শিথিলতা 
জ্ঞাপন করে। 

মহাভারত শান্তিপর্ব ১৮৯২ শ্লোকের নীলকঞ্টাকাধৃত 
স্মৃতিবাকযে আমরা জানিতে পারি, 


১৭৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষঝুব 
যস্তৈতেইষ্চত্বারিংশংসংস্কারাঃ স ব্রাঙ্মণঃ ॥ * 


এই অফ$টচন্বারিংশৎ সংস্কারযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ । 

বদপুক্তং গর্ভাধানাদিদাহ্াস্তসংস্কারাস্তর-সেবনাদ্ভাগবতানামব্রাঙ্গণ্য- 
মিতি, তত্রাপ্যজ্জানমেবাপরাধ্যতি, ন পুনরায়ুক্মতো ' দোষ) যদেতে 
বংশপর্ম্পরুয়া  বাজসনেয়শাখামধীয়ানাঃ কাতায়নাদিগৃহোজ্মার্গেণ 


* কন্দুমাগাঁধগণের মতে ৪৮টা সংঙ্গার : থান 

১। গর্ভ'্ধন, ২। পুংমবন, ৩ | সীমন্তেনয়ন,। ৪ | জাতকম্ম। ৫1 নামকরণ, ৬। 
নিক্ষমণ, «| অন্নপ্রশন) ৮ | কর্ণবেধঃ ৯ | চৌড়কম্ম, ১০। উপনয়নঃ ১১ | সমাবর্তন, 
১২1 বিবাহ, ১৩। আচ্োষ্টি, ১৪ 1 দেবনজ্ঞ, ১৫ | পিতৃনজ্ঞ, ১৬1 ভূতদজ্ঞ, ১৭ | নরমজ্ঞ, 
১৮ অভিপিন্জ, ১৯ 1 নেদব্রত চতুষ্য়। ২০। অষ্ঠৃক শ্রাদ্ধ, ২১ । পালণ-শ্রাদ্ধ। ২২। 
শ্রুবণী, ২৩: আত্রায়ণা, ২১1 প্রৌষ্পদী) ২৫ | চৈত্রী, ২51 আঙযুজী, ২৭। জগ্াধান, 
২৮1] অগ্রিভ্োত্র, ২৯1 দর্শপোরমানী, ৩০০ আস্রয়গেষ্টি, ৩১ । চাত্তুক্মানা, ৩২ | নিকট 
পঞ্টবন্দ, ৩৩। সৌত্র'মণি) ৩৪ 1 অগ্রিষ্টোম। ৩৫ অভাগ্রিষ্টে/ম১৩৬ | কথ, 5৭1 মোডশী 
৩৮ | লাভপুপয়,। ৩৯ | অভিরত১ ৪০ | আগ্তোযাম। ৮১1 রাজশুয়াদি, ৪২। সনব্ভাতদয়া, 
৪৩1 লোকদ্বযঠতুর্থ, 5৪ ক্ষান্তি, ৪৫1 অনয, ৪৬। শাচ, ৮৭ | অনায়াস-মঙ্গল1- 
চার, ৪৮1 অকার্পণা অস্পৃহ) ) 

ভ'গবভীয়গণের মি * 

&সহ[ভারভে ৪৮টা সংঙ্গারের কথ। লিখিত আছে | তন্মধো তাপ, পুত ও নাম" 
এই ্তনটী কনিগধিকারগত সন্থার | মধাসাধিকারে অঙ্গ ও ফোগ বাখাগশএতা ঢউটী 
লইয়া! তাপাছি পঞ্চ সংঙ্গার | উত্তমাধিকারে নবেজা। কু) পঞ্চবিশতি সাসরাক্মক 
অর্থপঞ্চকতত্বন্ধান এব বিপ্রতনাধক নয়টা সার-প্রদাভত বিদ্যমান | মলের উপদেশে 
হে দীক্ষা-বিধান) তাহাতে দিজস"স্কারে গভাধানাদি দশটা দণ্ার গ্রহণের বাবসা 
অগ্ুরক্ আছে । মহাভাগবত-অধিক।রে নধটা সঙ্গার প্রদানের ঘযোগাতলি।ভবাপ 
সংস্কার সন্নসমাষ্ট ৪৮ সা] আযামনাচাধা ও অপায়দীর্সিতাদি মে চ্ারি'শং 
সংস্কারের কথ] বলেন) ভাত !তে বিপ্রাহবকে একটী সংঙ্গা গণন। করিলে চলিশটা মাগার 
সিদ্ধ হয়। 


ব্যবহার কাণ্ড ১৭৫ 


গঙাধানাদিসংস্কারান্‌ কুর্বতে; যে পুনঃ সাবিভ্র্যনুবচন প্রন্থতি ত্রয়ী- 
ধর্ম ত্যাগেন একায়নশ্রতিবিহিতানেব চত্বারিংশৎ সংস্কারান্‌ কুর্বতে তেহপি 
স্বশাখা-গৃহ্যোক্তমর্থ, যথাবদন্তিষ্ঠমানাঃ ন শাখাস্তরীয়কন্মানুষ্ঠানাদ - 
ব্রাহ্মণ্য।ৎ প্রচাবস্তে, অন্তেষামপি পরশাখা-বিহিত্ত-কন্মানুষ্ঠাননিমিত্তা- 
ব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গাৎ। 

(শ্রীযামুন।চাধ্যক্কত আগমপ্রামাণ্যম্‌ ) 


“গর্ভাধান হইতে আরস্ত করিয়া দাহপধ্যন্ত যে-সকল সংস্কার 
আছে, তাহ। ত্যাগ করিয়া সংস্কারাস্তরের সেবা করিলে ভাগবতগণ 
্রাঙ্গণ্য হইতে ভ্রষ্ট হন”,-_-এইরূপ উক্তিতে বক্তার অজ্ঞানই 
অপরাধী, কিন্তু আয়ুদ্মান বক্তার কোন দোষ নাই ; যেহেতু 
তাহারা বংশপরম্পরাক্রমে বাজসনেয়-শাখা অধায়ন করিয়া 
কাভারনাদি গৃহ্যোক্ত মার্গামুসারে গর্ভাধানাদি সংঙ্গার করিয়া 
থাকেন। আর বাহার সাবিত্র্যনুবচন প্রভৃতি ( যজ্ছোপবীত 
ধারণনির্ণায়ক আরতি ) বেদধন্ম ত্যাগ করিয়া “একায়ন-শ্রুতি"- 
বিভিত চত্ারিংশৎ সংস্গারের অনুষ্ঠান করেন, তাহারাও স্বশীখা- 
গৃহ্যোক্ত বিষয় যথানিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীয় কন্মের 
অননুষ্ঠান-হেত্বু কখনও ব্রাঙ্গণ্য হইতে প্রচ়াত হন না। কারণ, 
ভাহা হইলে অন্যশাখিগণেরও পরশাখোক্ত কন্মানুষ্ঠান না করায় 
অব্রাঙ্গণ্য-প্রসঙ্গ হইতে পারে । 

সরলতা-রহিত হইয়। যে-সকল ভক্তি-বজ্জিত ভোগি-সমাজ 
সত্যের অমধ্যাদা করে, বিষুভক্ত দৈক্ষ-সাবিত্র-সমাজ তাহাদিগকে 
আদর করিতে পারেন না। তাণপধ্যজ্ঞানহীন ভারবাহি-সমাজ 


১৭৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষব 


স্বীয় স্বার্থপরতা! পোষণ করিতে গিয়া দৈব-বর্ণাশ্রমের প্রতি যে 
অসুয়া প্রদর্শন করে, তাহা তাহার যোগ্যতার পরিচায়ক নহে । 
আস্মুর-সমাজ পতিত বলিয়া তাহার সহিত দৈব-সমাজের যোগ- 
দান করিতে হইবে, _এরপ নহে । দৈব-সমাজ সর্বদাই আনর- 
ভাবাপন্ন বিশ্বশ্রবাতনয়-স্তাবকগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত 
এবং হিরণ্যকশিপু-পুক্র শ্রীপ্রহলাদকে গ্রহণ করিতে সব্বদ! 
উদ্দগ্রীব। অল্তর-কুলেও বিঝুঃভভ্ত দেবতা জম্মাহণ করেন। 
দেব-ব্রাঙ্গণকুলেও বিষুভক্তি-বিরোধী লোকের অসম্ভাব নাই। 
সকল কুলেই বিধুঃ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করিতে পারেন । তথাপি তাহার 
শৌক্রুজন্ম ও কর্দ্ুফল-জগ্য দ্ুস্তাতান্ধ অবস্থান বিচার করিলে 
আসুর-জন্যোচিন্ত বর্ণীশ্রম বিচার হয় বলিয়া বিষুভক্তিপর দৈব- 
সম্প্রদায় তাদুশ বিচার করেন নাঁ। সাম্প্রাণয়িক বৈষ্ণবাচাধ্যগণ 
হাসসন্প্রদায়ের নির্বর্বিশেষপর পথ্গপাসনা অথবা অবিচারিত 
বিধানপৃষ্ট বর্ণাশ্রম-ধর্থ্া অসৎ বলিয়া উক্ত মতবাদ স্বীকার করেন 
নাঁ। 'দৈহ্যবশতঃ পরমহংস বৈষ্বগণ লক্ষণানুসারে বর্ণাশ্রম 
অঙ্গীকার না করায়, সকল ক্ষেত্রে বৈষ্বাচার্যযগণ তাহাদের 
দৈন্য-অপসারণ-পর্ববক লৌকিকভাবে তাহাদিগকে বৈদিক 
অনুষ্ঠানে বাধ্য করেন নাই । ফেবস্থালে বৈষ্ণবগণের প্রতি আম্ুর- 
বশাশ্রমিগণের প্রবল অত্যাচার প্রদশিত হইয়াছে, সেই সেই 
স্থানে বিনির্দেশের কর্কব্যতা বিচার করিয়া চিরদিনই শুদ্ধ 
বর্ণাশ্রম রক্ষিত হইয়। আসিতেছে । 

এই প্রবন্ধের প্রকুতিজনকাণ্ডে সহআাধিক শুন্ধবর্ণাশ্রমীর 


ব্যবহার কাণ্ড ১৭৭ 


ইতিহাস উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্যতীত অবৈষ্ণবপর বর্ণাশ্রম ও 
অভজ্ঞপর ব্যবহার ত্যাগ করিয়।৷ বৈষ্বের সর্ধ্বোচ্ছাধিকারের 
কথা-সকল শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ বৈষণব-জ্ঞানে বিষণভক্তের 
ব্যবহারে তীহাদিকে দৈক্ষ-্রাঙ্ষণ বলিয়। নির্দেশের কোন 
ব্যাঘাত হয় নাই। 

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শ্রীরামানন্দীয় শাখায় শুদ্ধবর্ণীশ্রমের 
পালন বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। পুর্ববকালে এইরূপ ভাবেই শুদ্ধ- 
বর্ণীশ্রম গঠিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ স্বার্পরতার প্রাবল্যে, 
জড়াভিনিবেশের উৎকর্ষে বর্ণাশ্রমের তাতপর্য্য-বিস্বাতি ঘটিয়! 
একটী জীবনহীন বর্ণাশ্রম-প্রণালী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
উহাকে দৈব-বর্ণাশ্রম-্থি বল! যাইতে পারে না। শ্রীগৌড়ীয়- 
বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের স্মৃত্যাচার্্য শ্রীমদগোপাল ভষ্টপাদ সর্বৰ- 
কুলোতপন্ন যোগ্য বালকদিগকে দৈব-বর্ণাশ্রম-বিধানক্রমে 
বৈদিক দশ-সংস্কারে সংস্কত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
তাহার পদ্ধতি-মতে শ্রীশ্যামানন্দ দেব-সম্প্রদায়ে, শ্রীনিত্যানন্দ- 
শাখায়, শ্রীকৃষ্ণদাস নবীন হোড়-সম্প্রদায়ে, গৌরগণে শ্রীরঘুনন্দন- 
শাখায় বৃত্তগত লক্ষণ-ক্রমে দৈক্ষ্য-সাধিত্র্য-সংস্কার বহুদিন হইতে 
আরম্ভ হইয়া অগ্ভাপিও প্রচলিত আছে । আবার গৌড়ীয়-গৃহস্থ- 
বৈষ্ণবগণের ভিন্ন ভিন্ন শাখার অধস্তনগণ পরমার্থে ওঁদাসীন্ত-ক্রমে 
লক্ষণ-ত্রষ্ হইয়া পূর্বব পূর্বব শৌক্রবর্ণে অবস্থান করিতেছেন, মনে 
করেন। দুর্জাতিত্বাভিমান লক্ষণ-হীনের স্বাভাবিক ধন্ম। 
কোথাও ব! বিষ্কুভক্তিবিহীন হইয়া! আচার্য্যের শৌক্র অধস্তনগণ 
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আস্থুর-বর্ণাশ্রমশ্ধর্ে অবস্থানকে নিজ-ধশ্ম বলিয়া জানিতেছেন। 
নিজের সামাজিক পতন-আশঙ্কায় পঞ্চোপাসক-অবৈষ্ণব-সমাজের 
সহিত তাহারা! আদান-প্রদানাদি পর্য্যস্ত করিতেছেন । এগুলি 
পরমার্থে উদাসীন অধঃপতিত জীবগণের উপযোগী । 
বৈষ্ণবের উদ্বারতায় অসদাচারী সমাজের মধ্যে বিষুতক্ত জম্ম 

শ্রুহণ করিতে পাঁরেন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, 'যে-যে কুলে বৈষ্ণব 
উদ্ভুত হন, সেই সেই কুলকে তিনি পবিত্র ও উদ্ধার করেন»-- 
এই শান্ত্র-তাৎপর্য্য বাঙমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে । তাহা হইলে 
ইহাই জান! যায় যে, আদৌ কোন কুলে বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ 
করিতেছেন না। যদিও বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি অস্থুর- 
স্বভাব স্বার্থপর-সমাজ তাহা! স্বীকার করিতেছেন না, বুঝিতে 
হইবে । যে-দেশে সমাজ বিষুভক্তি-রহিত হইয়া শ্থানভ্রষ্ট ও 
অধঃপতিত হইয়াছে, সেখানে কখনও শুদ্ধবর্ণীশ্রম-ধন্ধ বা দৈব- 
হুটি লঞ্ষিত হয় না। পল্পুপুরাণ বলেন,_ 

স্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্‌। 

বৈষ্ণবে বর্ণবাহ্োহপি পুণাতি ভুবনত্রয়ম্‌ ॥ 

ন শৃদ্রা তগবস্তক্ান্তেংপি ভাগবতোত্তমাঃ | 

সর্ধবর্ণেধু তে শূদ্রা যে ন তক্তা জনার্দানে ॥ 

শূদ্রং বা ভগবস্তক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা 

বীক্ষতে জাতিসামান্তাৎ সযাঁতি নরকং ঞ্ুবম্‌ ॥ 

তক্িরষ্টবিধা হোষা যন্দিন্‌ শ্েচ্ছেহপি বর্ততে | 

স বিপ্রেন্রে। মুনিশ্েষ্টঃ সজানী স চ পশ্তিতঃ ॥ 

তট্বৈ দেযং ততো শ্রাহং স চ পূজ্যো। যথা হরিঃ। 


ব্যবহার কাণ্ড ১৭৪ 


জগতে কুকুর-ভোজী চগ্ডালের ম্যায় অবৈষ্ণব-বিপ্রকে দর্শন 
করা নিষিদ্ধ। বৈষ্ণব যে-কোন বর্ণে আবিভূত হউন না কেন, 
তিনি ত্রিভূবনকে পবিত্র করেন। 
ভগবন্তক্রগণ শুদ্র নহেন; পরন্ত তাহারা ভাগবতোত্বম | 
ধাহার শ্রীজনার্দনের ভক্ত নহেন, তীহারাই সকল বর্ণের মধ্যে 
শৃদ্র-পদবাচ্য। 
যে-ব্যক্তি শূদ্রকুলে, নিষাদকুলে বা শ্বপচকুলে আবিষ্ভৃতি 
ভগবন্তক্তাকে জাতি-বুদ্ধিক্রমে দর্শন করে, মে নিশ্চিতই নরকে 
গমন করে। | 
এই অফ্টবিধা ভক্তি যদি শ্রেচ্ছকুলোৎপন্ন ব্যক্তিতেও দৃষ্ট 
হয়, তাহা হইলে সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও পণ্তিতকেই 
নৈবেছ্ অর্পণ করিতে হইবে, তীহারই প্রসাদ গ্রহণ কর্তব্য এবং 
শ্রীহরির ন্যায় তিনিও পৃজ্য । 
এই সকল শাস্ত্রবাক্যই অধঃপতিত বর্ণাশ্রমীকে উর্ধে উন্নত 
এবং ভক্তিহীন বর্ণাশ্রমীদিগকে নিন্সে পাতিত করিবার বিধি 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
আদে৷ কৃতযুগে বর্ণে নৃণাং হংস ইতি স্থৃতঃ। 
কৃতরৃত্যাঃ প্রজ! জাত্যা তন্মাৎ কৃতষুগং বিঃ ॥ 
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্‌ মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী। 
বিদ্যা প্রাছুরভূৎ তশ্যা অহ্মাসং তরিবুন্মখঃ ॥ 
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্‌-শৃদ্রা মুখবাহ্‌রুপাদজাঃ। 
বৈরাজাৎ পুরুষজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥ 
€ ভাঃ ১১১৭১৯১১২১৩ ) 
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পুয়াকালে হংস-নামে একটি জাতি ছিল। পরে সত্যযুগ 
অতীত হইলে ত্রেতার আরম্ভ হইতে গুণ-কশ্ম-বিভাগ-দ্বারা 
চারিটা বর্ণ বিভক্ত হইয়াছে 
মুখ্বাহ্‌রুপাদেত্যঃ পুরুষস্তাশমৈঃ সহ। 
চত্বারো জজ্জিরে বর্ণা গুণৈবিপ্রাদরঃ পৃথক ॥ (ভাঃ ১১৫1২) 
অর্থাৎ সন্বগুণ-দ্বার। ব্রাহ্মণ, সন্রজোগুণ-দ্বারা ক্ষত্রিয়, রজ- 
স্তমোগুণ-দ্বারা বৈশ্য এবং তমোগুগ-ছার! শুদ্র, বিরাট্‌ পুরুষের 
মুখ, বানু, উরুদেশ ও পদ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । 
গৃহাশ্রমো! জঘনতো। ব্রহ্মচর্যাং হদে। মম! 
বক্ষঃস্থলদ্বনেবাসঃ সন্গ্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥ 
(ভাঃ ১১১৭।১৪) 
পুরুষের শিরোদেশ হইতে সন্ন্যাস-আশ্রম, হৃদয় হইতে 
ব্রহ্মচারীর আশ্রম, বক্ষঃ হইতে বানপ্রস্থের আশ্রম এবং জঘনদেশ 
হইতে গৃহস্থাশ্রাম উদ্ভুত হইয়াছিল । ক্রমশঃ বর্ণীশ্রম ব্যভিচার 
প্রাপ্ত হইয়া গুণের অনাদর করিতে আরম্ভ করায় এক্ষণে কেবল 
শৌক্রপথানুসারে বর্ণাদির বিভাগ লক্ষিত হয়। যদি কেবল 
শৌক্র-পথ-দ্বার! গুণ-কর্তৃক বিভাজ্য বর্ণ-নির্ণয় উৎসাদিত করিয়া 
বর্ণ নির্ণাতি হইত, তাহা হইলে জাত-সংস্কারের সঙ্গে-সঙ্গে 
উপনয়ন-সংস্কার দিবার আবশ্যকতা! ছিল; কিন্তু ততপরিবন্ডে 
মানবকের বৃত্তি পরীক্ষা করিয়া তাহাতে সত্তগুণ লক্ষিত হইলেই 
মানবককে উপনয়ন-সংক্কার দিয়া বেদ অধায়ন করান হয়। 
উপনয়ন-সংস্কার জীবনের প্রথমেই দেওয়া আবশ্যক । সংস্কারের 
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পরে বেদীধায়ন ও অনুষ্ঠানাদি বাকী থাঁকে। জীবনের শেষ- 
ভাগে কেহ ত্রাঙ্গণ হইাতে অভিলাষ করিলে তাহাকে বাধ! 
দিবার অনেক শ্রুতিমন্ত্র আছে। উপযুক্ত সময়ে যথাকালে 
বেদীপায়ন আরম্ভ না করিলে তাহাতে কৃতিত্ব-লাভ অনেকের 
ভাগো ঘটে না। ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূ্রের অধিকার লাভ করিয়া 
তাহাতে জীবনের অনেকাংশ বৃথা কাটাইয়া দিলে ব্রাঙ্গণোচিত 
পরমার্ধনুশীলন বাঁধা প্রাপ্ত হয়। তজ্জ্য বিশ্বামিত্র, বীতিহব্য 
প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণতা-লাভে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। 
কিন্তু জীবনের প্রথম-মুখে আচার্য্য-কর্তৃক বৃত্ত বা স্বভাব পরীক্ষা 
করিয়া অনেকস্থলে ক্ষত্রিয়, রর ও শুদ্রাদির তনয়গণকে 
উপনয়নাদি-সংস্কার দিয়া ব্রাহ্মণ কর! হইত। ধাহারা যথাকালে 
উচ্চবৃত্তগত পরিচয় দিতে অযোগ্য হইতেন, তাহাদিগকে নিজ- 
নিজ স্বভাবোচিত বর্ণ গ্রহণ করিতে হইত । ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাস, মহাভারত, হরিবংশ ও অষ্টাদশ পুরাণ ইহার সাক্ষ্য 
দিবে। যেখানে আচার্ষোর বিচারে অক্ষমতা, সেই সেই স্থলে 
স্ুলভাবে সাধারণতঃ পিতার বর্ণানুসারে পুজের স্বভাব নিরূপিত 
হইত। মহাভারতে শৌক্রজাতিগত বিচার-নিণয়-বিষয়ে কলিষুগে 
সন্দেহ করিবার কথা উল্লিখিত আছে । সরলতা! ও সত্যপ্রিয়তাই 
সব্বগুণময় ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ । আবার শৌক্র-জন্মের উক্তি- 
বিষয়ে নানাপ্রকার ভিন্ন মত উপস্থাপিত হইয়াছে 

লৌকিক রুচি পরীক্ষার কাল--আট হইতে বাইশ বশসর 
পধ্যন্ত। এই পরীক্ষা-কাল উত্তীর্ণ হইলে সাংসারিক বিচারে 
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মানবকের ব্রাত্য-সংজ্ঞা-কাল আরম্ভ হইয়া থাকে । তাই বলিয়া 
পারমার্থিক রুচির কাল লৌকিক কালের হ্যায় নির্দেশ করা 
উচিত নহে । যেহেতু কোন ভাগ্যক্রমে যে-কোন কালে জীবের 
পরমার্থে রুচি উদ্দিত হয় ; তখন তীহার ব্রাত্যাদি-বিচার স্থগিত 
করাইয়া বিশুদ্ধ সন্ব শ্রীবিষুভক্তির নিদর্শন পাইলেই াহাকে 
্রক্মজ্ঞ পারমার্থিক বলিয়! নির্দেশ করিতে বাধা নাই। অনেক 
স্থলে অযোগ্য ব্রাত্যের মধো পারমার্থিকী বা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা 
প্রদত্ত হয়। সাবিত্র্যাধিকারযুক্ত পারমার্থিক চেষ্টাকে বৈদিক 
যক্ঞানুষ্ঠান বলে। যেখানে সাবিত্র্যাধিকার পূর্বেব গৃহীত হয় 
নাই, তথায় ব্রাত্যগণের বৈদিকী দীক্ষা বৈধী বলিয়া গৃহীত হয় 
না। আবার বিবাদযুগে বা কলিযুগে বৈদিক অনুষ্ঠান-জাত 

স্কার সুষ্ঠ,ভাবে হইবার সম্ভাবনা ন! থাকায় সাবিব্র্যাধিকার- 
প্রাপ্ত দ্বিজের শূদ্রকল্প-সংজ্ঞাই লা হয়। সেজন্য অধিকার- 
লাভের বিচার উত্থাপিত না করিয়! পাঞ্চরাত্রিক-বিধি-মত দীক্ষা- 
প্রদানের পরেই নিগমোক্ত অনুষ্ঠান সর্ধ্ববাদি-সম্মত। এই 
প্রকার আগম-নিগমের সহযোগেই জীবগণের পরস্পর বিবদমান 
পক্ষপাতিহ্ব নিরস্ত হইয়াছে । বোদ্ধবিপ্বে ভারতে যখন বৈদিক 
অনুষ্ঠান অবিমিশ্রভাবে সাধিত হইতে বাঁধ! প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
সেইকালে বর্ণাশ্রনধন্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ উপদেশ অনেক 
স্থলে গৃহীত হইয়াছে। ক্রমশঃ আবার পারমার্থিক চেষ্টা শিথিল 
হওয়ায় বিষুুভক্তি হইতে অধঃপতিত সমাজে বিকৃত বণীশ্রম- 
পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। 


ব্যবহার কাণ্ড ১৮৩ 


ফলভোগময় কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শ্রীহরি-বিম়ুখ 
জীবনের বর্ণাশ্রম এবং হরিসেবাময় সামাজিকগণের বর্ণাশ্রম 
__আস্মর ও দৈবতেদে দুই প্রকার ; ইহা! পূর্ব্বেই বিশদভাবে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । শৌক্র-সাবিত্র-সমাজ অথব! দৈক্ষ-সাবিত্র- 
সমাজ একযোগেই বিবাদশূম্য হইয়া পরমার্থ-সাধনে অগ্রসর 
হইতে পারেন। তাহারা যদি লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া পার্থিব কাম-চেষ্টার 
কিস্কর হন, তাহা হইলে আর তাহাদের নিত্য-হরিজন হইবার 
সৌভাগ্য থাকে না। আম্বর-সমাজ রক্ষা করিবার উদ্দেশে 
পরমার্থ ছাড়িয়া প্রাকৃত বণাশ্রমকে বহুমানন করিলে নিত্য- 
মঙ্গলের ব্যাঘাত ঘটিবে। জড়জগতে স্বার্থ পরমার্থকে আচ্ছাদন 
করিলে কিরপ শুভোদয় হয়, তাহা মিছা-ভক্তগণ নিরপাধিক 
হইয়া বিচার করিবেন। আমরা প্রকাশ্ভাবে তাহাদের 
অনভিজ্ঞতার কথা আলোচন। করিতে বিরত হইব । তাহাদিগকে 
পরমার্থ-রাজ্যে ক্রমশঃ নীরবে অগ্রসর হইতে দেখিলে আমাদের 
আনন্দোতসব বৃদ্ধি পাইবে । 

পারমাথিক-পথের বর্ণাশ্রমিগণ পরমহংসগণের আন্ুগত্যে 
অনিত্য জড়ের দস্তে প্রমত্ত নহেন ; সুতরাং তাহারা পরমার্থী 
হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকার নিরপেক্ষ পদবী লাভ 
হইলে তাহারাই বুঝিবেন যে, সকাম উপাসন! প্রাকৃত এবং 
কঞ্চগ্রীতিরপ নিষ্কাম নিত্য আত্মধন্মে বা দৈব-বর্ণাশ্রমে কোন 
বিবাদ-বিসম্বাদ নাই । দেহ ও মন যে-কালে অনিত্য বিচার 
লইয়! বৈষধুবের সহিত বিরোধ করিতে প্রমত্ব। তখন তাহাদের 


১৮৪ ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ব 


আত্মবৃত্তিতে অবস্থান হয় নাই, জানিতে হইবে । বৈষ্ণবই 
বিষু-পৃজার একমাত্র অধিকারী । মায়! সম্বল করিয়।৷ দেহ ও 
মন কখনই বিহ্ু-পুজ। করিতে সমর্থন হয় না । আম্মুর বাশ্রমি- 
গণ কখনই বিষু-পুজা করিতে পারে না। তাহাদের পুজা 
বিষ্ণুর অঙ্গে শেল বিদ্ধ করে মাত্র। বৈষুব-পুজা বাদ দিয়! 
বিষ্ণুর পুক্ত। সম্ভবপর হয় না। শান্ত্পাঠী অনেকেই জানেন 
যে, বিষু-পুজার পূর্বে গুরু-পৃজা ও বিদ্রেশ বৈষ্ণব গণেশের পুজা 
অবশ্যই কর্তব্য। অদ্ধকুকুটা-জরতীন-ন্যায়াবলম্বনে বৈষ্ণব-পুজা- 
রহিত বিঞ্ণু-পুজার কোন মূল্যই নাই। 
বৈষ্ুবই অপরকে বিষু-পুজার অধিকার দিতে সমর্থ । 
বৈষুব-বিদ্বেষী কোন কালেই বিঞ্ুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না। 
গুরু-বৈষবের অপুজক বা নিন্দাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্্রলাভ করিতে 
পারেন না। যিনি যে-বস্থুর নিজেই অধিকারী নহেন, তিনি 
তাহ! অপর ব্যক্তিকে কিরপে প্রদান করিবেন ? এজদ্যই শাস্ত্র 
বলেন,__-অবৈষ্ণঞবোপদিষ্ট মন্ত্্ধারা বিষু-পূজা! হয় না। তাদৃশ 
অবৈঞ্ণব-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতেই 
দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ করিতে হয়। বৈষব-বিদ্বেষীর ছুঃসঙ্গ 
পরিত্যাগ না করিলে জীবের কোন মঙ্গল উদিত হয় না। 
শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীরামকৃ্ণ তট্টাচাব্য প্রভৃতি মনীষী 
ধৈষ্ণবাচার্য্যগণ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়। পারমাধিক 
জীবনের সর্ববশ্রেন্ঠতা জগতে স্থাপন করিয়াছেন । 
. নরজীবনে সত্কন্মকামী বিদ্বন্মগুলী পিভৃগণকে পরলোকে 
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প্রেতাদি-যোনি হইতে উদ্ধার-কামনায় শশ্রা্ধ'-নামক কৃতজ্তা- 
মূলে যে যাজ্তিক অনুষ্ঠানের আবাহন করেন, তাহা সাধারণ 
অকৃতজ্ঞ-মানব-সমাজের আদরের বিষয় হইলেও পারমাথিক- 
জীবনে উহা! সেইরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। জীবমাত্রেই কৃষ্দদাস। 
অপ্রাকৃত দাস্ত বিস্বৃত হইয়া তাহাদের দেহ ও মনের চেষ্টাঘারা 
কর্মক্ষেত্রে যে ভ্রমণ-পরায়ণতা দেখা যায়, তাহা নির্মল শুদ্ধ 
আত্মার নিত্যধন্ নহে। উহা নৈমিত্তিক ও কামজ ধন্মূলে 
প্রতিষ্ঠিত মাত্র। পারমাধিক-সমাজ শ্রদ্ধায় শ্রীমহাপ্রসাদ-দঘারা' 
তাহাদিগের পরলোকগত পুজ্যবর্গের যে সেবা করেন, তাহা 
কম্মকাণ্ীয় ক্রিয়া হইতে ভিন্ন। পরমার্থ বাধা পাইবে বলিয়া 
কম্মীর বিশ্বাসের অন্ুগমন করিতে বৈষ্ণব সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ । 
বৈষ্ব-নামধারী সমাজ বহিষ্খুখ কন্মি-সম্প্রদায়ের সামাজিক, 
ছায়ায় বাস করেন বলিয়! তাহাদের পক্ষে লক্ষা-্রষ হইয়া 
পরমার্থে জলাগ্তলি দেওয়া সমীচীন নহে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস- 
গ্রন্থে বৈষ্ঞব-শ্রাদ্ধবিধি যেরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহাই 
পারমাথিকের সর্বতোভাবে অন্ুগমনীয়। 

শুদ্ধযশুদ্ধি-বিবেক বা আচার-সদাচারের নানাকথা দৈব ও 
আস্ুর-সমাজে বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাহাতে পরমার্থের 
বাধা হয়._এরূপ কোন কার্য বৈষ্ণবের আদর্ণীয় নহে। 
লৌকিক ন্মার্তমগুলী বস্তুর শুদ্ধাশুদ্ধি বিবেচনা করেন মাত্র । 
তাহাদের আদৌ কোন পারমাধিক-জ্ঞান না থাকায় নিম্নীধিকারে 
যে-সকল আচারের শ্রেষ্ঠতা তাহারা প্রতিপাদন করেন, তাহাই: 
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যে পরমার্থীর কেবল ষ্ঠ এপ নহে। উভয়ের অ 
ও ব্যবহাঁর-গত- বৈষম্য দেখিয়াই যে ত্তাহাদিগকে শপ 
আমিতে হইবে,_এরূপ যুক্তি সমীচীন নহে। ব্রহ্মচারীর! 
কামাচার নিষিদ্ধ হইলেও গৃহস্থের সদাচারে নানা প্রকার 
কামনার আবাহন দৃষ্ট হয়। সেজন্য কি গৃহস্থ নিন্দিত হইলেন 1. 
যথাযোগ্য আচার নিক্গ-নিজ অধিকারে গুণ বলিয়া কথিত, 
আবার ভিন্নাধিকারে তাদৃশ গুণের আদর হইতে পারে না। 
বৈষ্ণব বাঁ পরমহংসের আচার-_বর্ণাশ্রমীর আচার হইতে পৃথক্‌। 
সুতরাং তাহাদের উভয়ের সাম্যাচার করাইবার প্রয়াসটা দ্বণ্য । 
ব্যবহার কাণ্ডের বিশদভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক এবং 
তাদৃশ আলোচনার এস্থলে ক্ষেত্রাভাব জানিয়া প্রবন্ধান্তরের 
ক্পেক্ষায় তারতম্য-গ্রাবন্ধ এখানেই সমাপ্ত হইল। ও হরিঃ। 


